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প্রাণ মন আত্ম! 


এক সাধু। ওড়িষার সাধ । কে জানে কবে ভানতে ভাসতে এসে উপাঁস্থত 
বঙ্গোপসাগরের শেষ একাট দ্বীপে । কেউজানে না তাঁর বয়স কত। কবেই 
বাএল। এই শত ভঙ্গ বচ্ছিন্ন দ্বীপগলো সবই এক সময় ছিল সুন্দরী বৃক্ষের 
নিচে, অজন্্র হারণ, বাঘ্র আর শাখামূগ বুকে িয়ে। বংশ শতকের চতুর্থ 
দশকে হঠাৎ এক ইংরেজ পঙ্গবের নজরে পড়ল। *বাপদকুল লাঞ্চিত এই অরণ্যের 
বুকে তান ঠিক করলেন বসাবেন মানুষের বসাঁত। সুন্দরী বৃক্ষের সার্বভোমত্ব 
নাশ করে সেখানে মানুষকে দেবেন মাটির আঁধকার । *বাপদকুলের সঙ্গে সংগ্রামে 
'লাঁড়য়ে দেবেন তিনি মানবকদের । তাঁর খেয়ালের টানেই খুলনা থেকে লোক 
নিয়ে এলেন তান দ্বীপে দ্বীপে । অরণোর সঙ্গে, *বাপদের সঙ্গে সেই থেকে চলল 
লড়াই । কত গেল অঙ্জগরের পেটে, কত বাঘের ! কত মরল 'বিষাস্ত সপ" দংশনে 
কেজানে! কিন্তু প্রাণের সংগ্রাম বড় সংগ্রাম । এ সংগ্রামের শেষ নেই। সেই 
কোন মহাপ্রাচীন কাল থেকে এ সংগ্রাম চলছে তো চলছেই । একাঁদন অরথ্য- 
সগ্ুকুল এই পাঁথবীতে যেমন শেষ পধন্ত বৃহদাকার জক্তু-জানোয়ার, *বাপদাদ 
ছিংন্্রপ্রাথশ, সবাইকে পরাজিত করে ধরণীর বুকে মানুষ তার বিজয় কেতন 
উাঁড়য়েছে তেমনই করে একাঁদন এই সুন্দরবনের দ্বীপগ্ীলতেও একে একে ম্বাপদ 
কুল পরাজিত হতে হতে এসে ঠেকেছে শুন্যের ডগায়। প্রাতাদন প্রাতি- 
মুহূর্তে সার্বভৌম আঁধকার ছেড়ে দিতে দিতে সুষ্দরশ বৃক্ষের শেষ বংশধরেরা 
আমোরকার রেড ইনাঁডয়ানদের মত সংরাক্ষত অণুলে এসে মানুষেরই করদুণায় 
কোন রকমে বেচে আছে রিজাভ: ফরেস্ট হয়ে, যেমন অশ্দ্রেলিয়ার আদম আঁধ- 
বাপীরা সংরক্ষিত অণ্চলে বেচে আছে ইউরোপায়দের করুণায়, রিনি 

রয়েছে প্রাচীন রেড-ইনাডিয়ানবা ! 

সেই দুধর্য রয়েল বেঙ্গল টাইগার সেও প্রায় নিশ্চিহ হয়ে গিয়েছিল 
স্ববাসে । শুধু আঁদম কিছ? জানোয়ারের নমুনা হিসাবে মানুষের দরবারে 
সাক্ষী হবার জন্য বেচে আছে সংরক্ষিত অঞ্চলে__সজনেখা লিতে, সুন্দরবন ব্যান 
প্রকন্পে। মানুষ ছেয়ে ফেলেছে প্রান্তর । অরণ্য উধাও হয়েছে । কিছু কিছ বেচে 
রয়েছে নমুনা হিসেধে-_অতাীত স্মৃতি রোমন্হন করতে করতে হয়তো । সজনে- 
থালির আগে সংরক্ষিত সুন্দরবনের ঘন ছায়ার পূর্কে- দাদকে ছাঁবর মত ছাড়রে 
রয়েছে সাজানো প্রান্তর দিগন্ত পর্যন্ত মাটি আর আকাশে ছোঁয়ায় করে। 
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অরণ্য সারয়ে যে মাটির বুক থেকে শস্য গাঁজয়ে মান্য তার ক্ষান্নবৃত্তি 
করার চেপ্টা করেছে, পঙ্গপালের মত দ্রুত বৃদ্ধির ফলে সে ক্ষশ্িবাস্ত তার 
.হুয়নি। মানুষ হানা দিয়েছে সাগর থেকে প্রান্তর ভেদ করে অভান্তরে ঢুকে 
যাওয়া খাঁড়তে- যে খাঁড়কে ভুল করে লোকে বলে নদী- মাতলা, বিদ্যাধর? 
ইত্যাদ। জোয়ারে ভাটায় হাঞ্জার হাজার বুভুক্ষু মানূষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে খাঁড়র 
ম্লোতে ছোট ছোট জাল নিয়ে মৎস্যান্বেষণে_ ছোট, বড়, পুরুষ, মাহলা 
হন্দু, মুসলমান সবাই । ডাঙ্গায় *বাপদ, জলে চির ক্ষুধাত” কুমীর ৷ সব হাঁ 
করে আছে মান্ষকে গেলার জনে) । কিন্তু তারো চেয়ে বড় ক্ষুধার হাঁ মানুষের 
জঠরে। তারই তাড়নায় শতকে অগ্রাহ্য করে মানুষ ঝাঁপয়ে পড়েছে নদীতে, 
নদশরই স্রোতের মত বৃভ্‌ক্ষু মানুষের ম্োত 'নিয়ে। জীবনের কী 'বাচন্ 
সংগ্রাম ! 
আণম যে দ্বীপে চলোছ- সঙ্জনেখালির ব্যাণ্র প্রক্প ছাঁড়য়ে সাতজিলিয়ার 
পরশমাঁণ গ্রামে সেখানে অরণ্য উন্মোচন করে মানুষের বসাঁত উশক দিতেই 
সংগ্রামী মানুষের নজরে পড়েছে সেই গুঁড়য়া সাধূকে। নবোদ্গত মানুষের 
গৃহের পাশে দেখা গেছে সেও ঝলমল করেছে ছোট একটি কুটীর নিয়ে। সঙ্গে 
তার বিগ্রহ জগন্নাথ, বলভুদ্র, সুভদ্রার । কবে এল, ববে বসল সাধ্‌ সেখানে, 
কেউ জানে না। পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে আসা সেই দারুকাচ্ঠের মতই সে ষেন 
এক অলৌকিক আঁতাঁথ। কত তার বয়স কেউ জানে না। কবে এল লটের 
ইতিহাসের পাতায় তার হিসেব নেই। সেখানে সে স্থাপন করেছে পরশমাঁণ 
শ্্রীক্ষেত্র আশ্রম । 
সেই-সাধ্ধ:ক করে একাঁদন কলকাতায় এল কে জানে! টালিগঞ্জ ইউ- 
নাইটেড ব্যাঞ্ছে কাজ কয়ে ভূধর মস্ড্ল- এল তার সঙ্গে আমার কাছে--বলল, 
যেতে হবে সুন্দরবনে, জগন্নাথের কাছে। তাঁর অন্জ্ঠানে বলতে হবে ধর্মকথা । 
পন্মানদীর ওপ!রে খালাঘন নদীতে ভরা বাংলার আম জাম হরিতকি সুপারা 
আর বটের ছায়া ছাড়িয়ে, বেতসবনের সক্জের অণল ছেড়ে, বাঁশবনের মর্মর ধ্যান 
বহু দূরে ফেলে রেখে কবে সেই দেশ বিভাগের (১৯৪৭ খীঃ) সময় এপার 
বাংলায় এসেছি প্রবাসী হয়ে, গ্রামে নয়, শহরে, সেও যেন আজ ধূসর স্মৃতি। 
“টের পরে ই'ট, মাঝে মানুষ কাঁট'_ তারই মধ্যে বাস এখন শহরে, কলকাতায় ; 
ধলে*বরীর সৌঁদাগন্ধ, ঘেটুফুলের ঘ্রাণ, পলাশ শিমুলের রঙ, সব ভুলে গোছি। 
বকুল রজনীগন্ধা কিছু মনে নেই। এমন কি সেই হ্র্ণচাঁপার কঠালীগঞম্ধ, 
বকুল ফুলের সোহাগ, 'শাশির সন্ত শেফালী ফুলের স্“্ধি জ্যোঘনা, স্থলপম্যের 
সচাকত কৌতুকোঙ্জবল মুখ, কিছুই আর তেমন মনে নেই। তব্ও পাল-মাটির 
স্তরে স্তরে কলকাতার নিচে যেমন রয়েছে সুন্দরবন, তেমনই বোধহয় আমার 
অন্তরের অন্তস্তলে কোথাও বেচে ছিল সেই সব স্মাত--সাগর বেদ্টিত সুন্দর- 
বনের গা ঘেঁষে এক খণ্ড নতুন প্রকৃতির আহবান পেতেই সেই স্মতিগুলো যেন 
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কঙ্কাল উঠোছল মনের গভীর গহন থেকে । রুগ্ন স্কচ্ছের জড়তা, সততার 
আভশাপে জর্গীরত কঞ্কালসার দেহ নিয়ে ক্ষীণ প্রাণথস্রোতী আমিও হঠাৎ যেন 
জবলে উঠলাম নতুন এক প্রাণের আবেগে । বাদশার নেশার মত শৈণবের নেশা 
ষেন অপ্রাতহত আহবানে ঠেলে উঠল ভেতর থেকে $ চল্‌ চল্‌ দেখে আস যাঁদ 
পাই হারানো অতাঁত। 

ক্যাঁনং থেকে ভট্ভাট-_পানাসর মত এক ধরনের নৌকো আমাদের [নিয়ে 
চলল বহুদূর সমৃদ্রের মুখোমুখি এক দ্বীপে-যেখানে আছে শতভঙ্গ বঙ্গতটে 
ওঁড়ষা থেকে আসা এক সাধ্‌--আর কাঁলঙ্গের সেই ত্রয়ী প্রাণ - জগন্নাথ, বলভদু 
সুভদ্রা- সং+চিং+আনন্দ। 

লোকে বলে নদী । আসলে খাঁড়। সাপের মত মুখ বাঁড়য়ে ভাঙ্গায় ওঠার 
প্রচেন্টায় অক্টোপাশের শংড়ের মত সমুদ্রের মুখ--ধরণীর অভান্তরে ঢুকেছে 
হয়তো অপরাজেয় ক্ষুধার তাড়নায় কিংবা প্রবল কৌতূহলে মাঁন্তকার অপার 
রহস্যের স্বাদ নেবার জন্যে। জোয়ারে ফুলে ফে'পে উঠে টই-টস্বুর হয়ে সমুদ্রের 
মত বিশাল আকার নেয় খাঁড়গুলি, আবার ভাটার টান পড়লে নোতিয়ে পড়ে 
ওলাওঠা রুগীর মত । নদী দেখোছি ধলে*বরী, দেখোছি পঞ্ঘা, যমুনা গঙ্গা । 
1কল্তু খাঁড়ি আগে কখনও দেখান । রওনা হবার মুখে কচি শিশুর মত নোতিয়ে 
পড়া নদ্দী। কত বর্ণনা শুনোছলাম মাতংলা নদীর উন্মাদ তরঙ্গদ্ষুষ্খতার । 
তার কিছুই নেই। একে বেকে দ্বীপ তোর করে কি ভাবে সমদ্রে পড়েছে 
ভাটার টানে খাঁড়গুলি কে জানে! ধীরে ধীরে পেশচয়ে পেপচয়ে দ্বীপের পর 
দ্বীপ তৈরি করে এাগয়ে গেছে বা পিছিয়ে গেছে সমুদ্রের দিকে । দহধারে জন 
প্রান্তর দেখতে দেখতে এাঁগয়ে চলোছ। কোথায় সজনেখালি, তার পরেও 
বঙ্গোপসাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়য়ে থাকা" একটি দ্বীপ । কতদূর, কোঞ্জায় 
সে দ্বাপ কে জানে ! | 

নোঁতয়ে পড়া খাঁড়র বুক চিরে ভট-ভাঁট এাঁগয়ে চলেছে । আমার পাশে বসে 
সোনারপুরের ভ্ধর মন্ডল । যেখানে যাচ্ছি সেখানকারই সে আসল আধবাসী। 
আঁদবাস খুলনায় । সাহেবরা তার পূর্বপুরুষদের সুন্দরবনে নিয়ে এসেছিল 
বন কেটে বসত তৈরির জন্য। অরণোর সঙ্গে, *বাপদের সঙ্গে, ভুঙজঙ্গের সঙ্গে 
সংগ্রাম করে অবশেষে তাদেরই জয় হয়েহে। অরণ্য পথ ছেড়ে দিয়ে বাঁয়ে 
আরও 'ির্জন এক দ্বীপে গিয়ে শশক্কিত দাঁজ্টতৈ তাকিয়ে আছে আশে পাশে 
জনপদের দিকে । বাঘ হরিণ শুয়োর সবই "গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের চির 
কালের সঙ্গী অরণ্যের সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপে । ওয়াও হয়তো থাকত না-- 
মানুষের আবনাশী দর্নিবার ক্ষুধার কাছে শেষ পর্যন্ত মানুষই যাঁদ এলিয়ে না 
আসতো এ সামান্য একটু অগ্চল রক্ষা করতে- প্ররতাতক সাক্ষ্য হিসেবে 
প্রকাতির এ অণ্চলটুকুকে বাচিয়ে রাখতে, অরণ্যের শেষ কিছু শাম্বত সঙ্গী 
বনচারা জন্তুন্জানোয়ারকে টিকিয়ে রাখতে । মানষের সঙ্গে সংগ্রামে হটতে হটতে 
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অরণ্য এনে শেষ পর্ধষ্ত পণ্চাতগামী পরাজিত সৌনকের মত শেষ দুর্গে আশ্রয় 
নয়েছে। দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়বার সুযোগ পেয়েছে এখানে এসে -অবশা শন্ুদেরই 
বদান্াতার ফলে। খাঁড় ঘেরা দার্ঘরেখা সুন্দরবন সুন্দরবৃক্ষের অজন্র সমাহারে 
শঙ্কাকাতর দৃম্টিতে খাঁড়র চারাদকে 'র্বাচ্ছন্ন নানা জনপদপূর্ণ দ্বীপ দ্বারা 
বেন্টিত। ওধারে দিগন্তাব্তৃত বঙ্গোপসাগরের সুনীল বুকে অরণ্যের দৃষ্টি 
কি রকম কে জানে! খাঁড় থেকে জলাঁধর সেই অপার বিস্তৃতি দেখ্য যায় না। 

অরণ্যকে হাঁরয়ে 'দয়ে-_ নির্মল করেও মানৃষের ক্ষুন্নবৃত্তি হয়ান। সংক্ষিপ্ত 
পারুসরের ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ মানুষকে বাঁচার নিশ্চিত আ*বাস দিতে পারে 
ন। পারোনি হয়তো এই কারণে যে, এখানে মানুষই মানুষের ভক্ষক হয়ে 
স্বল্প মান্ষ আধকাংশ মানুষকে উচ্ছেদ করেছে বলে। কিন্তু প্রাণের সংগ্রামের 
তাঁগদ--স্‌স্টির সেই প্রথম দন থেকেই বন্ধ হয়ান তো কোনো মুহূতেই। 
আহার্ঘ সন্ধানে ভূমি থেকে বিতাঁড়ত মানুষ তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদগর 
বুকে । প্রাণের বাঁচার তাগিদ এমন যে, কুমীরের ভয় নেই, জোয়ারের জলে ভেসে 
যাবার ভয় নেই । দলে দলে মানৃষ--আবাল বৃদ্ধ বাঁনতা সূমখী ফুলের মত 
সার বেধে ঝাপয়ে পড়েছে নদীর কিনারে নারে । নদীমাতৃক দেশের মান্ষ 
হয়েও, খাল বিল জল ঠেলে সংগ্রাম করা মানুষ হয়েও জলচর এমন মানুষের দৃশ্য 
আগে কখনো দোখাঁন। কাতারে কাতারে মানুষ তারে নেমে ছোট ছোট জাল 
টানছে মাছ ধরবে বলে, মাছের বাচ্চা যারা হাত ঘুরে ঘুরে যাবে ক্যাঁনং বন্দরে 
মহাজনের কাছে - খাঁড়র প্রাণের বীজ মানুষের কারিম পুকুরে বড় হবে 
মানূষেরই খাদ্য হবার জন্য । জীবন কী আশ্চর্য! জীবনের উপর জীবন বাঁচে। 
ছিন্বমস্তা হয়ে নিজেই ভোস্তা, নিজেই ভোগ, নিজেই ভোগ্যে পারণাতি লাভ 
করে । মানুষ খায় অরণ্যের হারণ, বাঘ খায় মানুষকে, সাপ দংশন করে তার 
প্রতিদ্বন্ধীকে । নদীকে তচনছ করে দেয় মান্য । নদী জোয়ারের জলে ভাসিয়ে 
নিয়ে ধায় মানুষকে । মাছের জন্য মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে- নদশর কুমমীর 
তুলে 'নিয়ে যায় মান.যকে _সাঁত্যই 'ি 'বাচত্র সংগ্রাম! দেখতে দেখতে চলোঁছ 
নদার সঙ্গে মানুবের সংগ্রাম-লীলা । লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত হয়তো সধ্যতা 
হয়ে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের । নদী ভালবেসে ফেলেছে মানুষকে । মানুষ 
নদীকে । যেন ভালবাসার এক অনন্ত লীলা চলেছে মানৃষে সাললে। 

আমার এক ব্ধমূল ধারণা সেই ছেলেবেলা থেকেই-_তিন ভুবনের কোথাও 
_-্প্রাণহীন নয় । দ্যলোকে, অভ্তরধক্ষলোকে, ভলোকে - সবনিই প্রাণ । মাটিতে 
প্রাণ আছে, বক্ষে, নদীতে, স্তর । জড় বস্তুও জড় নয়, রূষ্ধ প্রাণের আবেগে 
সে ভরপুর । দ়ুলোকে শাস্তঘ্রোত প্রাথময়, মনময়, ভূলোকে জড়াঁপন্ডে রয়েছে 
আবম্ধ প্রাণশান্ত 14-17:০9 

দেখতে দেখতে চলেছি প্রাণের সঙ্গে প্রাণের বিচি জড়াজড়ি । এই দেখতে 
দেখতেই যেতে হবে সারাদন খাঁড় থেকে খাঁড় ঘুরে চাঁক্পাক খেতে খেতে 
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আমাদের লক্ষ্য সেই খাড়ি ঘেরা দ্বীপটি -সাতাঁজীলিয়া ; যেখানে যেতে যেতে 
সূর্ধ তার কোতুকের দম্ট নাঁভয়ে ফেলে নেমে যাবে দিগন্তের নিচে । 

যেতে যেতে বাঁ দিকে আরও অনেক আগে এক বন্দর-_ অর্থাৎ গঞ্জ । ববাচ্ছি্ব 
দ্বাপগৃলিতে শেষ প্রাণপ্রবাহ সরবরাহকারী গঞ্জ__গোসাবা। ভূধর বলল-_ 
স্যার, এ গোসাবা। খাড়ি এবার বাঁক নিলেই সামনে বাঁয়ে সুন্দরবন । 

সেই ক্যানিং থেকেই নদীর বৃকে ছোট ছোট জেলে 'ডাঁ্গজর সার । জীবিকার 
আশায় মানুষ ঘর বেধেছে জলের বুকে । বত এগ্চ্ছি তত তা ঘন 'ঘা্জ 
হয়ে জাঁকয়ে বসেছে খাঁড়র বুকে, যেন বসন্তের কোন পুজ্পরাঙন বনে পন্প- 
দলের মাথায় মাথায় ভীড় করেছে মৌমাছির দল । 

রওনা দিয়েছিলাম ভাটায় । ইতিমধ্যে জোয়ার এসেছে । খাঁড় ভাঁতি হয়ে 
গেছে কানায় কানায় । মাতলা ছেড়ে এসে পড়োছি বিদ্যাধরীর বুকে । কোন্‌ 
দুটি দ্বীপের ছিদ্র পথে সমুদ্রের হাওয়া এসে পড়ার সুযোগ পেয়েছে (বিদ্যাধরীতে । 
খাড়ি তখন সমুদ্রের মত উত্তাল। ভট-ভাটটা দুলছে । ছলাৎ ছলাৎ করে 
ঢেউ এসে ক্রুদ্ধ বমনাডের এলো চুলের মত আছড়ে পড়ছে ভট:ভাঁটর দেয়ালে । 
ছল্‌কে-ছল্কে জল উঠে প্রায় ভাঁঙয়ে দিচ্ছে আমাদের । আমাদের ভয়, 
িন্তু এখানকার মানুষের ভয় নেই । মারয়া মৌমাছির মত তবুও ঝাঁপিয়ে পড়েছে 
জলের ঢেউয়ের উপর ছোট ছোট জেলোডাঙ্গ । ছোট ছোট ছেলেরা পর্ধন্ত সেই 
উদ্দাম ঢেউয়ের চূড়া অগ্রাহ্য করে খাঁড়র এপাড় থেকে ওপার ছুটছে কোথার 
ঘোলা জলের ব্‌কে মাছের গন্ধ আছে সেই খোঁজে । জলকে তাদের ভয় নেই, 
সে যেন আত্মীয় । জীবনের কন অপরূপ রূপ ! 'ডাঞ্গর সঙ্গে জলের, মানুষের সঙ্গে 
ডাঙ্গর, মানুষের সঙ্গে জলের, সবার সঙ্গেই সম্পকঁ প্রাণের, মনের, হৃদয়ের । 
এক পরম চিংশান্ত থেকে বাদ জগতের উদয়, জগতের কোন কিছুই প্রাণহীন 
হতে পারে না, মনহীন হতে পারে না, হদয়হীন হতে পারে না। সপ্রেম 
দৃস্টিতে যাঁদ চতুষ্পাশ্রে তাকানো যায় তা হলে দেখা যাবে, সমান সাড়া আসছে 
সকল দক থেকেই। 

বিখ্যাত এক পশ্ডিত অধ্যাপক এসোছলেন কলকাতা ঝিবাবদাযালয় থেকে, 
ইউ. জি. 'সি অধ্যাপক । গ্লেটোর তত্তব নিয়ে গবেষণা করছেন। জিজ্রাসা 
করলেন--যে 'বষয়ের উপর শিক্প সণ্টি হয়, খোদাই হয়, আঁঞ্কিত হয়__-তাদের 
উপর কি শুধু মানুষের মানসব্রিয়াই পড়ে, না, 'বষয়েরও একটা মানাঁসক 
রিফ্লেকশন আছে মানুষের মানসের উপর ? 

জবাব দিয়োছলাম--বিষয়েরও িফ্লেকশন আছে। 

--কিন্তু লোকে বলে বিষয়ের কোন রিফ্লেকশন নয় আছে রি-আকশন। 

_-কিল্তু আমি মনে কার রিফ্লেকশনও আছে। | 

অধ্যাপক বললেন--'আমারও তাই মনে হয়। শুনোছি সমর জগদীশ বসু 
সেরকমই ভাবতেন । কি্তু এ বিষয়ে আমার স্পন্ট জানা নেই ।' 


৯১৩ 


বিৎব ব্রবাণ্ডের সর্বত্রই বিপুল প্রাণের সাড়া আছে, মনন আছে, বোধ আছে, 
এ বিৎবাস আমার চিরাদনই । এই ধরণণ, এই মাত্তকা, এও প্রাণময় । আমাদের 
মতই *বাস প্র*্বাস আছে আমার কেন যেন এমন মনে হয়। বহুদিন পরে এ 
1বষয়ে একটা আশ্চর্য বই আসে আগার কাছে । বইটির নাম--[1)৩ ৪০156 
1,16০ 0£ 1212175. লেখক হলেন 7600 10100151755 210. 0০0101509- 
17186 3110. আমাদের আভমতকে সমর্থন করে সেখানে এক আশ্র্ব তথ্য 
পাঁরবোশত হয়েছে । ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 0. ৬৬. 319.01655 নামে 
লশ্ডনের এক গবেষক তাঁর নিজের ঘরের টোলিভিসন টিউবে আমোরকার হাউসটন 
[তা ,দাদ, 7৬-থেকে আসা ০৪11 1266215 ধরে নেন। সেই কল লেটারগুলি 
কয়েক মাস ধরে ইংল্যান্ডের [801709,5651 শহরের £12760 715০0015109 
].['1-র " ড-এর ম্কীনে লক্ষ্য করা যায়। এই সিগন্যাল বছর তিনেক আগে 
হাউসটন থেকে এসোছল । ক করে এটা সম্ভব, ভাবতে ভাবতে ধরা পড়ে যায় 
এক ধরনের 0195099. ০1০9৭ যা নাক পাঁথবীর উপর চতুদিকে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । এই প্লাজমার সাহায্যেই ১৯৬০ খাস্টাব্দে 101. 71210151019 
দেশ (5১9০০ ) থেকে রোডিও ওয়েভ ধরার প্রয়াস পান। কোন নিকউবতাঁ 
সৌরমস্ডল থেকে পাঠানো বৃদ্ধিমান কোন জীবের 5157091 ধরা যায় কিনা সেই 
চেষ্টাতে তাঁরা নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। যে গ্লাজমা রয়েছে মানুষের মধো, 
জীবে, সর্ব প্রাণে, আমাদের এই আপাত জড় ধরণণীও তা থেকে মুহ্ত নয়! এই 
স্লাজমারই সাহায্যে প্রাণের স্পন্দনে সেও স্পন্দিত । 

শুধু সমগ্র পৃথিবীই নয়,/ পাঁথবীর জড় পদার্থ নামে পারচিত প্রাঁতাট 
[জনিসেই এই প্রাণের সাড়া রয়েছে একথা প্রমাণ করেছেন ভারতগোৌরব স্যার 
জগদীশ চন্দ্র বসু । ১৮১৯৯ খনিস্টাব্দে বোস অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, রোডও 
ওয়েভ ধরার জন্য দয 105৩০51110 ০01001০1 লয়েছে- অনবরত তাকে ব্যবহার 
করা হলে তার স্পর্শকাতরতা কমে যায় । এটা লক্ষ্য করে বোসের ধারণা হয় যে, 
প্রাণীর মত ধাতব 1জাঁনসেরও স্নায়াবক ক্লান্তির মত ক্লান্তি আছে । এই ক্লাষ্তি 
ধীরে ধীরে তার উপর এক ধরনের মাসাজ চালালে, বা উফ জলে স্নান করালে 
সেরে যায় ॥ কোন ধাতব দ্রব্যের উপর আ্যাঁস্ড জাতীয় কোন রাসায়নিক কু 
ঢেলে দিলে ধাতুর উপর যে দাগ পড়ে-_তা ঘষে সমান করে দিলেও, যে-ধাতুর 
উপর সেই আ্াঁসড পড়োন তার মত সহজ স্বচ্ছন্দ সে হতে পারে না। বোসের 
ধারণা, দুইয়ের মধ্যে এই সমতার অভাব হয়- ধাতব দ্রব্যের মধ্যে যে স্মাতিশান্ত 
আছে সেই জন্যে। আহত ধাতব দ্রব্য সেই আযসড-দাহের ফল্ত্ণা স্মরণ করতে 
পারে। পটাসিয়ামের উপর যাঁদ-ার সঙ্গে মোটেই সহমত নয়--এমন কোন 
তরল রাসায়ানক পদার্থ ঢেলে দেওয়া যায়--সেই বল্ণা সে কখনও ভুলে যেতে 
পারে না। তার ক্ষত আনরাময়যোগ্য হয়েই থাকে । মানুষের স্নায়্‌ বিষ 
প্রয়োগের ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখায় পটাদসিয়ামের প্রাতিক্িয়াও ঠিক অনুরুপ । 


১৪ 


এই জন্যে স্যার জগদীশ বোস ১৯০০ খীস্টাঞ্দে প্যারসের আন্তর্জাতিক পদার্থ- 
বিজ্ঞান কংগ্রেসে বলোছলেন যে, জগতের সকল বৈচিন্লোর মধ্যে একটা এঁকোর 
সুর রয়েছে । তান বলোছলেন-__[€ 15 01690010 60 নুঃরএ ৪. 1106 2000 
50 6730 1210 60০ 017551081 01221501200) 01049 20. 19215 08০ 
017551910981091 ০6175. ভারতীয় তন্দে এই জন্য বলা হয়েছে বস্তু হল 
শান্তর আভব্যন্ত মান । *1$20061 15 0159 10201655086101 06 50111, 
এই িবাসকেই আইনস্টাইন তার ছ.-71০১-এ প্রাতধ্বানত করেছেন) 
পদার্থাবদেরা বোসের এ ধরনের পরণক্ষামূলক বন্তব্যে আস্থা স্থাপন করলেও 
দেহতত্রীবদেরা এ ধরনের সিদ্ধান্তকে একেবারেই মেনে নিতে রাজ 'ছলেন না, 
কারণ, জৈবদেহ সম্পর্কে কোন বন্তুবা রাখার আধকারকে তাঁরা নিজেদের এক- 
চেঁটিয়া আঁধকার বলে ভাবতেন, পদার্থাবদদের এ রাজ্যে কোন ধরনের আঁধকার 
দিতে রাজ ছিলেন না । . কিন্তু ১৯০১ খাস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোস ব্র্যাড 
ফোর্ডে পদার্থীবদ-দের একাঁট সম্মেলনে তাঁর িবাসকে প্রাতষ্ঠা দেবার জন্য 
ধাতবস্নায়ূর ওপর ঢ75:02181 ৬/৪৬০5 প্রয়োগ করে এ বয়ে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ 
পাওয়া যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তান জৈব দেহতত্তবাবদদের পদ্ধাত 
প্রয়োগ করেই দেখিয়ে দেন যে, জৈব-স্নায়র মতই ধাতব স্নায়ু উত্তেজক, 
[নস্তেজক ৷ বিষাস্ত ড্রাগ প্রয়োগ করা হলে উভয়েই সমান সাড়া দেয়। অর্থাৎ 
গড় পদার্থেরও ষে প্রাতিক্রিয়া নয় রিফ্লেকস আযকসন আছে বোস তা প্রমাণ 
করেন। ; 
বহুদিন আগে পারস্যের এক কাঁব ওমর খৈয়ামও বোধহয় জানতে পেরে- 
[ছিলেন যে, জড় পদার্থের প্রাণ আছে, বোধ আছে, বাথা আছে, বেদনা আছে, 
তাই লিখোছলেন £ 
সাঁঝের ঝোঁকে দেখন সোঁদন হাটের মাঝে কুম্ভকার। 
নিঠুর হাতে ঠাসছে সে এক 'পিন্ড ভিজা মৃত্তিকার ৷ 
মাটর ঠোঁটে ফুটল বাণী আওয়াজটা তার বেজায় ক্ষীণ_ 
আস্তে ভায়া, আস্তে পেষো নেহাৎ এ-জন ভাগ্যহাীন।। 
ছোটবেলা থেকেই আমার বিশ্বাস ছিল প্রকাতি হৃদয়হণন নয়, নীরব আত্ত্ব 
মান্র নয়। যোদকেই তাকাতুম-_গাছ গাছাল, মাঁট, ঘরের দেয়াল, ই'ট, কাঠ, 
পাথর--মনে হত ওদেরও সবারই চোখ আছে। ওরাও আমাকে দেখতে পান । 
আম হৃদয়ের যে বোধ নিয়ে তাকাই ওরাও সেই সমবোধে সাড়া দেয় । মনে কোন 
খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে ওরা হদয়ের জানালা বন্ধ করে দেয়, চোখ বুজে । সপ্রেমে 
তাকালে অসংখ্য ছোট ছোট চোখে তাকিয়ে দেখে । হৃদয়ের ভাব তরঙগাকারে 
িচ্ছারত করে দেয়। কোয়ান্টাম ফিজিক্স আজ বস্তু বজ্জানকে মরাজয়া দর্শনের 
কাছাকাছি নিয়ে এসেছে । মরাময়া সাধকদের অন্তদ্্টিকে সমর্থন জানাে। 
“আসার কতদূর এ বিজ্ঞান এগুতে পারবে কে জানে ! 


আমার এই হৃদয়ের সহজাত অনুভ্তকে আরও একটু তক্ষ্য এবং ধারালো 
করতে পেরোছ--ছিমালয়ের এক প্রবাদপৃ্রুষ যোগীশ্রেক্ঠ কোন এক 
আঁতমানবের কল্যাণে । তাঁর অকারণ- করুণায়__যোগ রহস্যের এক মায়া চাবি 
এসে গেছে আমার কাছে-যে চাবি দিয়ে অতীন্দ্রুয জগতের রহস্যময় দরজার 
দুয়ার থোলা যায় । এখানে যোগ-সাধনার এক নতুন পদ্ধাত--যা প্রচলিত সকল 
রাঁতি নীতি ও বি*বাসের ঠিক বিপরীত মেরঃপ্রাশ্তিক__অথচ আঁধমনো বিজ্ঞানের 
গভীর গহনের খবর জানা থাকলে প্রতণয়মান হবে যে, নির্ভেজাল বিজ্ঞানাভীত্তক, 
যে পম্ধাত অনুসরণ করলে মানুষের জৈব দেহের মান্রা বেড়ে যায়_তৃতীয় ও 
চতুর্থ মাত্রা থেকে মানুষ আঁতি সহজেই পণ্চম মান্রায় উঠে যায়-- দেহের ঞ্জরে 
আবদ্ধ রহস্যময় এক জগৎ বাইরে বোরয়ে এসে অন্তরকে অনন্তের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেয়। দঢ় এই বোধজাগিয়ে দেয় যে, অনন্তে আর অন্তরে কোন ভেদ নেই। 
মহাকাশের নেবুলা- ঘূর্ায়মান ছায়া, নক্ষন্ন, গ্রহ, গতিময় দেশ, অনন্ত দেশ 
_-সবই সূক্ষত্র বীজের মত এই দেহের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে। অন্তরে 
বাছিরে তখন আর কোন ভেদাভেদ থাকে না. মনে হয়_সবই আমি। ধ্যান 
যোগে মুহতেরি মধ্যে এক জ্যোতলেোকে চলে যাওয়া যায়। তখন চোখের 
দৃদ্টি এত তখক্ষ হয় যে__অন্ধকার ঘরে চার দিকে তাকালেও অন্ধকার দেখা 
যায় না। জ্যোতির্ময় কুয়াশা অন্ধকারের রন্ধে্ রন্ধেু নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার 
করে। আলোর দরকার হয় না-_, দেখা যায় নিজের দেহ থেকেই আলো বেরুচ্ছে 
_-প্রাতাট রোমক্‌প 'দয়ে, দেয়ালের গণনাতীত রন্ধূপথ 1দয়ে। জড়বস্তুর 
হৃদয়ের জ্যোতি বাইরে এসে নিজেকে প্রকাশিত করে 'দচ্ছে। জ্যোতিতে 
জ্যোতিতে মিলে যাচ্ছে, ভাবে ভাবে ভাব 'বানময় হচ্ছে। 

এর প্রমাণ যে কোন লোকই পেতে পারেন। লক্ষ্য করে দেখবেন-- নতুন 
কোন জায়গায় গেলে স্বাভাবিক স্বান্তর ভাবটা পাওয়া যায় না। কসের একটা 
অভাবে যেন দেহ মন ছটফট করে । এই অভাবটা পাঁরচিত পরিবেশের অভাব । 
যেখানে লোকে থেকে থেকে অভ্যস্ত সেখানে পাঁরবেশের সঙ্গে তার একটা সহ- 
মার্মতা গড়ে উঠে। সে চেনে পাঁরবেশকে, পারবেশ চিনে ফেলে তাকে 
দুইয়ের মধ্যে অপাঁরাচিতির আড়ালটা দূর হয়ে যায়__, আপন বোধের অন্তরঙ্গ 
ঢেউয়ের সাড়া লাগে পাঁরবেশেও । ভালবাসার ঢেউয়ে আন্দোলিত হয়ে ওঠে 
চার পাশের গাছ, গাছালি, ঘর বাঁড়, খাট, চৌকি, সব। কিন্তু অপারাচতকে 
দেখে পারবেশ কচ্ছপের মত নিঞ্জের হদয়ধাত্তকে গৃটিয়ে নেয়। ধারে 
ধারে পারচয় হলে সেই সন্দেহের ভাবটা তার কেটে যায়। তখন অগাণত 
অজন্র ফোকর 'দয়ে নিশ্চিন্ত ব*বাসের ভাবটা তার বোরয়ে আসে ঢেউয়ের তরঙ্গে 
হরঙ্গে। আর ঠিক সেই মুহূত্তে'ই ভাল লেগে ষায় পাঁরবেশকে । ভাল লাগে 
পরিধেশ তার হৃদয়ের অনাবিল দয়ার খুলে দেয় বলে। যোগমার্গের যে- 
কোন পাঁথক নিম্বিধায় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এই বন্তব্য সত কী না। 
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এ যোগ এীতিহ্যবাহস সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট নয়। নাক টেপাটোপর বালাই, 
নেই এখানে । মনকে চাবুক কষারও দরকার নেই । রমণী-নারশর দিক থেকে 
দৃষ্ট 'ফাঁরয়ে নেবারও প্রয়োজন হয়না । রস্তাম্বর বা গোরক সব বসনই অর্থহীন 
এখানে । আতপ চাল আর কাঁচকলা সেদ্ধর প্রয়োজন নেই । নেই স্নান, আসন, 
ধূপ ধুনো, মন্ত্র তন্ত্র কোন কিছুই । 

হাঁস পায়। মন্ত্র লোকে পড়ে বটে, িল্তু মন্তের অর্থ জানে কজন ! স্পন্ট. 
করে লেখা হলে হয় স্তব বা সন্ত । তার বাহ্য অর্থ নসাটেপা পণ্ডিতেরা ভালই 
জানেন। কিন্তু গুঢ অর্থ? বড় এক পাশ্ডত পুরোহিত । প্রকাশকের কাছে 
এলেন মন্ত্রের বই ছাপতে । জজ্ঞেম করলূম- মন্দের বই ছাপছেন মন্নের 
অর্থ জানেন? এক টিপু নস্য নিয়ে অবজ্ঞা ভরে তান বললেন, জানব না কেন £ 
জিজ্ঞেস করলুম, এই মন্ত্রাটর যথার্থ অর্থ ক বলুন তো £_ মহাকালেন সমং চ, 
বিপরীত রতাতুরাম।” পশ্ডিতটি বাচ্যার্থ করলেন ঃ মহাকালের অর্থাৎ শিবের 
সঙ্গে শশ্তি কাল?) বিপরীত রাতক্রিয়া সম্পন্না । 

এরকম র্লাতিক্রিয়া অর্থাৎ 3০091 [01761017 তো পারভারশনের নম্না ।. 
তাইনা? 

পুরোিতঁটির মুখে জবাব নেই। 

বলগলুম, বাচ্াার্থে মরামিয়া সাধকের ভাবার বুঝতে পারবেন না। 

তখন তাঁকে বাঁঝয়ে দিয়োছিলুম 1121)4118 তত্ত ব্যাখ্যা করে, কি ভাবে জগৎ 
তোর করে গোলক আকার শান্ত শূন্যতার উপর আবর্ত তৈরি করে সৃষ্টি রূপে 
প্রকাশ পায়। শুন্যতাই পূরুষ--শিব। শাল্ত-_৩কালী--শন্যত্তার চার পাশে, 
অর্থাৎ তাকে নচে রেখে আবর্তে আবতে বেড়ে উঠে জগৎ সৃষ্ট করে। আসলে 
বিপরীত মৈথুনের গূঢার্থ রয়েছে সেখানে । 

বললুম, এতো সু্ত, থাক্‌ । এবার বীজ মন্তের অর্থ বলুন শানি। শাক 
আরাধনায় এই বাঁজ মল্তাট আছে--ও* ক্লীং ক্রীং ক্লীং হং হুং ছটীং তং 
মহাকাল ভৈরব সাহত শ্্রীমৎ দক্ষিণা কালীকে ক্লীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হুখং হনং 
ফট: স্বাহা । এর মধ্যে বীজ মল্লগৃলির অর্থ বলুন -ক্রীং ক্রীং ক্রীং, হুং হুং হশং 
হুীং ফট- স্বাহা । মন্ত্রের অর্থ হল মনন করে যে শব্দ উচ্চারণ করলে তা তারণ 
অর্থাৎ “নর করে তাইই মন মেনন) ত্র (তারণ)। অর্থ না জেনে মল্ম উচ্চারণ 
করলে তা নিষ্ফল । আপনার পাস্ডীলাপতে তো এ বাঁজ মন্ত্র রয়েছে দেখাছ। 
এর অর্থ বলুন ? 

পশ্ডিত পুরোহিতাট নীরব । সাত্যই এই বাঁজ অর্থ তাঁর জানা নেই। 
তখন নিজেই আম এর অর্থ তাকে বাঁঝয়ে 'দিলুম £ -(ক'হল ওকালী। 
ব্রহ্ম, 'ঈ' মহামায়া, 'নাদ' কিবমাতৃকা, শবন্দহ' দুঃখনাশক । সংক্ষিপ্ত অথ হজ 
ওকালী দুঃখ নাশ করুন। হং অর্থ--হ'-দেবাঁ, শিবরূপ 'ড' ভৈরব, 'নাদ” 
“পর (সেবেত্তিম) বিদ্দ_দ;ঃখ নাশক । একে বলা হয় বর্মবাঁজ--অথধি রক্ষাকারী, 
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বাঁজ। ফলে মূল অর্থ দাঁড়ায়__রক্ষা কর” । হনীং অ্থ-_-হ' শিব, 'ক প্রতি, 

জী” মহামায়া, 'নাদ'__-বিদ্বমাতৃকা , শীবন্দহ দুঃখ নাশক । এ হল ভূবনেশবরণ 
মল্দ। এর অর্থ হল দেবী ভুবনেশ্বর দুঃখ নাশ করুন। ফট--সবাঙ্গে। 
্বাহা-প্রাণপাত কার) 

(মন্্কে তল্দে বলা হয়েছে দেবতা । মন্ত্র উচ্চারণ কালে দেবতা প্রথম শব্দের 
মধোই আবরিত থাকেন। ক্রমশঃ মল্সের অর্থবাচক চিন্তা র্‌প নেয়। সুতরাং 
মল্ল এবং দেবতা একই জিনিস । জপ করে প্রথম আহ্বান করা হয় বর্ণকে। 
বার বার মল্ত জপ করা হল ঘুমন্ত মানৃষকে ঠেলে তোলার প্রচেন্টার মত। দুই 
ঠোঁট হল শিব এবং শান্ত । তাদের নডাচড়াই হল মৈথুন। এর ফলে যে শব্দের 
উদয় হয় তাই হল বন্দ! বিন্দু থেকে দেবতা আত্মপ্রকাশ করে, যেন সাধকের 
মানসপন্রের মতন। মন্তবিদ্যা এই জন্যে মূলত হল "চন্তা বিজ্ঞান ) 

এই শব্দের উৎস হল বিবমানস ৷ এর মধ্যে প্রথম গ্রাহক (যে মন গ্রহণ করে) 
এবং গ্রাহা (স্বীকৃত বিষয়) একত্রে য্যস্ত থাকে । তখনও অর্থ অর্থাং বস্তুরুপে 
তাকে ঠেলে দেওখা হয় না। যে মন চিন্তা করে তাই শব্দ। িবষয়রূপে যখন 
তা আবভূত হয়-- তখন হয় অর্থ। সুতরাং প্রত্যেকটি শব্দের যখন অর্থ প্রকাশ 
পায় _ তখনই তা দেবতা রূপে ফুটে ওঠে । অর্থ না বুঝে বাঁজ মল্ত জপ করলে 
কিছুই পাওয়া যাবে না। মল্ল্ের অর্থই যাঁদ প্রকাশ করে না দেন__তাহলে বীজ 
মল্ম জপ করে ক হবেও 

সেই পাঁণ্ডত পুরোহিতটি আর কোন শব্দ করেন নি। পাশ্ডলাপাঁট 
ছাপতে দেন নি, সঙ্গে নয়ে ফিরে গিয়োছিলেন। 

কথায় কথায় বহুদূর এাঁগয়োছ । জড়পদার্থও প্রাণময়, চৈতন্যময় এটা 
বোঝাতে [গিয়ে একেবারে মন্তে পড়োছি-_অর্থাৎ মন্ুই-_ অর্থাৎ আদ মানস সন্তাই 
বস্তুরূপে রয়েছে এই তত্তে্ গিয়ে উপাস্থত হয়োছ। এবার এসব থাক। যে পথ 
ধরে এগিয়ে চলেছি সে পথ ধরেই এগুনো যাক। 'বিদ্যাধরীর বাঁকে বাঁকে চার- 
'দকের দৃশাই দেখা যাক। 


দুই 
বুভক্ষু মানুষের পেটের ক্ষুধার কাছে আরাঁণ্যক সৌন্দর্যের কোন মানে নেই। 
আকাশের চাঁদ যেন 'ঝল-সানো রুটি । ক্ষুধার রাজ্যে পাথিবী গঙদ্যময় | 
তাই দিগন্তব্যাপী কোথায় হাঁরয়ে গেছে আদম অরণ্যের ঘন বস্তার । মাঠ মাঠ 
আর মাঠের পরে মাঠ। মাঠ গিয়ে ছঃয়েছে ওপারে নুইয়ে পড়া দিগন্তে 
শানুধু মাঠের পরে মাঠ! জনবসাতর লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। তব্‌ খাঁড়রও 
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বোধহয় সৌন্দর্যবোধ আছে--মসৃণ করে তাঁর কেটে কেটে ভূখশ্ডের অভ্ভান্তর 
ভাগে ঢুকে গেছে । খাঁড়ও পাছে ক্ষুধাত' হয়ে পড়ে এই ভফে মানুষ -খাড়ির 
দুধারের উচু দেয়াল বেধে দিয়েছে ই'টের পর ইট দিয়ে। এতেই বোধ 
হয় মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে খাঁড়। হঠাৎ বখনই মনে হয়েছে মানুষ বড় 
বি*বাসঘাতক, তখনই যতটা পারে খুবলে নিয়েছে ই'ট বাঁধানো চাতাল। 
গোরিক উদাসীন ই'টের চাতালে খেয়ালী শিশুর মত অর্থহীন চিত্র অঙ্কন করে 
গেছে । যে মানুষকে সম্নেহে গনজের বৃকে মাছ ধরার সুযোগ করে 'দয়েছে 
খাঁড়ি, তারই কিনা এত আঁব*বাস জোয়ারের খাঁডকে ! পারলে মাঝে মাঝেই 
কুমীর 'দিষে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আত লোভাতুর কিছু কু মানুষকে । কখনও 
বা রাগ করে জোয়ারের টানে ভাসাতে ভাসাতে নিয়ে গিয়ে ঘূশজলে চাঁবয়ে 
মারছে । তবে সবটাই হয়তো সামায়ক আক্োশ । আবার 'সৈ অনাবল জোয়ারের 
ঢেউ তুলে এগয়ে গিয়েছে বন্দরে বন্দরে ছোঁরাছ'য় করে ডাঙার বৃকের দিকে__- 
কখনও আবার উদ্দাম সেই প্রাণের স্রোত ঢেলে ক্লান্ত হযে নোঁতিয়ে পড়েছে 
ভাটার টানে। অধিকাংশই মাটির ঘর, খাঁড়র ধারে ধারে দধারে । পায়ে হাঁটার 
পথ চলে গেছে খাড়ির মাঁজস্ন সঙ্গে বাঁক খেতে খেতে । মাঝে মাঝে কিছ? ঝাঁকড়া- 
6?ল গাছ বেশ যেন পরিপাটি হয়ে দাঁড়য়ে পড়েছে সার বেধে খাঁড়র ধার দিয়ে । 
ইট বাঁধানো পাড়ের দেয়ালের জন্যই বোধহয় ডাগ্ার আবছাওয়াতেও লেগেছে 
গোরিক ছায়া । অনেকটা যেন ঝিলমের বুকে বোটে বসে, ওপারে দাঁড়ানো 
কাশ্মীরের উপত্যকা দেখার মত। একটা ধোঁয়াচ্ছ্ে শ্বগ্নময় গোঁরকের ছায়া 
সেখানে। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তদেশে এমন সুন্দর চ্থান আছে আগে কখনও স্বপ্নেও 
ভাবতে পারিনি। কিছুটা এর ঝলক দেখেছি মোঁদনীপুরের ঝাড়গ্রামের 
লালমাটির উপর থন সবুজ গাছের নিচে, কিছুটা আভাস পেয়েছি দাঁজলিং-এ 
উঠে মহাকালের মন্দির থেকে কাণ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে বা লহমন ধলা থেকে 
পায়দলের পথে হটিতে হটিতে অলকনন্দার ওপারে নবাঁনমিত ফল্মযানের পথে। 

বড় ভাল লাগছে দেখতে । খাঁড়ির ধারে ধারে জাল নয়ে নিয়ে তখনও 
মানুষের ঝাঁপয়ে পড়ার ক্লান্তি নেই । মুগ্ধ চিত্তে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলোছি। 
কলকাতার ধোঁয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টির কাছে এ যেন শাঁশর সন্ত গ্রাম বাংলার শিউলিঝরা 
স্নিগ্ধতার মত প্রলেপ মাখানো । 

আকাশে রোদের তেজ তখনও বেশ প্রথর । তবু ভট্ভাঁটর দেয়ালের বেড়ার 
মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বোঁরয়ে এসে ছাদে বসল্‌ম ছাতা মাথায় দিয়ে। 
যতদ্‌র দেখা যায় দেখাঁছ, এধার ওধার। অকস্মাৎ যেন খাঁড়র পাড়গুলো 
বড় বোঁশ রকমের খাড়া হয়ে উঠেছে। যত খাড়া দামোদরের বাঁধও নয় । খাঁড়িও 
মনে হয় নোতয়ে পড়েছে । ভাটার টান পড়েছে হয় তো। বাঁ দিকে দোখ-- 
অঙ্গবসন খুলে ফেলা হাড়গোড় বের করা এক গঞ্জের মত স্থান। ধরগ্যলো 
বকে পড়েছে খাঁড়ির জলের ওপর । ঘন জড়াজাঁড় করা অরপ্যবৃক্ষেয এত কিছ 
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গায়ে গায়ে লেগে থাকা ঘর । পাড়ে পানসীর মত বেশ কিছু ভট্‌ভাট দাঁড়য়ে ॥ 
ভূধর বলল, স্যার এই হল গোসাবা বন্দর । ওপারে সম্দরর পন্ত বিস্তারিত 
জনপদের একমাত্র গঞ্জ । মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় জীনসপত্র, আটা, 
চাল, তেল, নূন সব এখান থেকেই যায় বাকী সব দ্বীপগীলতে । এবার বাঁক 
ঘুরলেই দেখব সুন্দরবন। 

সুন্দরবন । রূপকথার কাঁহনীর মত শোনা কথা । দোঁখাঁন কখনও । 
শব্দটা শোনা মাত্রই যেন শিহরণ বোধ করলাম প্রতিটি শিরায় শিরায়। খাঁড়র 
ব্যাপ্ত যেন আরও ছোট হয়ে এসেছে । বোধহয় বড় রকমের ভাটার টান খাঁড়র 
জলে। বললহম, কোথা সুন্দরবন ? 

ভূধর বলল, বাঁক ঘুরে আর একটু এগুলেই বাঁয়ে সুন্দর বন, ডাইনেও । 
ডাইনে সজনেখালির সরকার ব্যাঘ্র প্রকপ। 

আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলম। খাঁড়র ভাটার টান জলের প্রবাহকে 
তখন এত ছোট করে ফেলেছে যে-যেন আরণাক এক অজগরের মত এ'কে- 
বে'কে সমুদ্রের দিকে এীগরে গেছে তা। খাঁড়র মাতলামিও যেন অনেকটা কমে 
গেছে তখন। আর সামান্য একটু বাঁক ঘুরতেই [ঝিলিক দিয়ে উঠল দ,ই ধারে 
ভেজা মাটির বুক থেকে আকাশের দিকে গাঁজয়ে ওঠা ঘন সবুজের আস্তরণ । 

ভূধর বলল, এই হল সুন্দরবন । 

তাকিয়ে দেখলাম দুই দিকে । খাঁড়র পাড় ঘেষে তখন বাঁধানো ইটের 
গোরকতা নেই। সোঁদা ধূসর মাটির ভাঙা ভাঙা প্রলেপ । বহ; দুরে দিগন্তের 
কোন প্রান্তে গিয়ে পুন্দরী বৃক্ষপমহের সবুজ শীর্ষ শেষ হয়ে সম্দদ্রের বকে 
ঝঠকে পড়েছে কে জানে! আপাদমস্তক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলম । 
ভূধর বলল, এটাই হল বাঘের রাজত্ব । তাদের অবাধ বিচরণ। আছে হারণ, 
বুনো শুয়োর, অঞ্জ৭র আর শাখামুগ। 

ভটভাঁটির মাঝ বলল, এ দেখুন স্যার, বাঘের পায়ের ছাপ । কালই এখানে 
[তিনটে লোককে ধরে 1নয়ে গেছে। 

_ লোকগুলো এখানে এসৌছল কেন ? 

_বাপ্র সুমারী করতে । বাঘ গুনতে । এষযে ছোট ছোট খালের মত 
ভেতরে ঢুকে গেছে_ এখানে নৌকো ভাড়য়ে--বাঘের পায়ের ছাপ দেখে 
আন্দাজে একটা গণনা হয়। 

_-প্রাণের ঝশাক নদেও গণনা ! 

_-কী করবে সান, সরকার বাহাদুরের নিদেশি। 

- সরকার বাহাদুরের নিদেশ হলেও প্রাণের ঝীক নিতে লোকে স্বীকার 
করবে 2 

_-প্রাণের ঝ:কি যে দুই দিকেই স্যার ? 

--কী রকম 2 
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-_নিজের পেটের সংস্থান করতে হলে- বাঘের পেটে বাবার ঝ'াক নিতেই 
সুবে। হয় বাঘের পেটে যেতে হবে, নয়তো ক্ষুধার শিকার হতেই হবে। 
দদুটোতেই যে মূতু] স্যার। এঁষে দেখছেন লোকগুলোকে নদাঁতে বাঁপাচ্ছে, 
জাল টানছে, এরাও তোষে কোন সময় বাঘের পেটে যেতে পারে, নয়তো 
কুমীরের । িদের হাত থেকে বাঁচার জন। - বাঘ আর কুমীরের সেই জন্য 
'তোরাক্কা করে না এখানকার লোকেরা । এখানে শুধূ দুটি পথই খোলা আছে 
আমাদের সামনে _হয় মৃতু, নয় জীবন। জীবনের জন্য যাদ মরণকে বেছে 
নিতে হয়, নিতেই হবে। নইলে এমাঁনতেও তো মৃত্যু এসে দাঁতি বের করে 
দড়াবেই। 

--বাঘ জলে ঝাঁপয়ে পড়ে মানুষ ধরে ? 

__সামানা এই খাঁড়র ধারের কথা কশ বলছেন স্যার! এঁধষে সার বেধে 
জেলে ডাঙগুলো দাঁড়য়ে আছে! রাতে একটু অসাবধ।ন হলে অম্ধকারের 
সুযোগ নিয়ে তাদেরও তুলে নিয়ে যায় বাঘেরা। 

_-এতরদ:র জলের মধ্যে এসে 2 

__কী বলছেন স্যার, এই মাঝ গাঙুতো দূরের কথা, খাঁড়র জল পার হয়ে 
ওপারে জনপদে গিয়ে কত মানুষজন গর ভেড়া ছাগল ধরে নিয়ে আসছে ! 

--এর কোন বাহত নেই 2 

_কি'বাহত স্যার ? 

- লোকের হাতে অন্তত বন্দুক থাকা উচিত। 

_- মাথা খারাপ । একটা বাঘ মারলে ফাঁস হয়ে যাবে। 

হ্যাঁ! 

--বাঘেব দাম যে মানুষের চাইতে বেশি আজ । 

_বল কি? 

_আশ্যের ক আছে স্যার! বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, আর মানুষের 
বাচ্চারা পিল্ীপল্‌ করে বেড়ে উঠছে । একশটা বাঘ মারলে সুন্দর বনের বাঘই 
হয়তো সাবাড় হয়ে যাবে। কিন্তু কত মানুষ মরছে__মানুষের সংখ্যা তবু 
কমছে কই! একাঁদন দেখবেন কাটাকাটি হানাহানি করে মানৃষ নিজেরাই মরে 
বাবে । জলদা পাড়ার গন্ডারের মত শুধু কয়েকটা মাত্র মানুষই বে*চে থাকবে। 

_-কারা সেই মানুষ? 

_-যারা রাজনীতি করে স্যার । 

_ অর্থাৎ ? 

_-ওদের আর গণ্ডারের চামড়া সমান কিনা । গস্ডারের চামড়ায় গুলি 
'ফরে যায় । ওদের বূলেট প্রুফ গাড়ি গুল ভেদ করতে পারে না। 

বুঝঙসুম, মাঁঝাঁট যথেষ্ট রসিক আছে। মার খেতে খেতে বুকের ভেতর 
, থেকে.এমন তিন্ত শিপ বোরয়ে আসছে । ও বলল, মন্ত্রীরা এখন দেবতার 
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মতন। চোখ নেই, কান নেই, লাজ নেই, লজ্জা নেই । যে সাধুবাবার মাঁন্দিরে: 
যাচ্ছেন, সেই সাধু বাবার বিগ্রহের মত- জগন্নাথের মত ! ব্যাতিক্রম শুধু এই 
যে, জগন্নাথ ঠটো। হাত নেই, পা নেই। এদের হাত আছে- দুটোই, বিশেষ 
করে বাঁ হাত। পা আরও সচল। বিপদ দেখলে এখন দৌড়বে হয়তো সেই 
সুইজারল্যাপ্ড । আমাদের মধু আছে সুন্দরবনে । চুর করতে গেলে বাঘের পেটে 
প্রাণ যায়। ওদের মধু আছে সুইস ব্যাঙ্কে সেখানে গিয়ে পৌছতে পারলে 
হাচ্কা পায়ে ঘুরে বেড়ায় । 

ভূধর ধমকে উঠল, আযাই, স্যারের সঙ্গে ইয়াকি করছিস ? 

_ না, দুটো মনের দুগ্খর কথা বলছি । 

-_-থাক । আর কথা বলতে হবে না। বাত: থামা । 

আমার সঙ্গে যাচ্ছিল খাদরপুরের রায়বাবুৃ, রাজেন রায়। আর বহঁদন 
[বিদেশে থাকা ভারতীয় ব্যবসাক্সী প্রতুল সাহা । সুন্দরবন দেখার স্বাদেই আমার সঙ্গ 
1নয়োছিল, নইলে আমার ধর্ম নয়ে বন্তুতা শোনার মত ধৈর্য ওদের নহে । ওদের 
চোখ ছিল অরণোর রন্ধ পথে_যাঁদ হঠাৎ বাঘ দেখা যায়, হরিণ অথবা বাঁদর । 
পাষাণ প্রাচীরে ক্ষয়ে যাওয়া চোখে বাসের ধোঁয়া, আর মাফিয়াচর কয়েকাঁট 
পকেটমার, পেটোহস্ত বা রাজনোতক মিছিল ছাড়া কলকাতায় আর দশ'নীয় আছে 
কি। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর জিভের স্বাদ ফেরাতে যেমন পুদিনা পাতার ঝোল 
ৰা বেতের ডগা সেদ্ধ প্রয়োজন, তেমনই শহুরে জীবনে ক্লান্ত ওরাও, এসেছে 
চোখের স্বাদ ফেরাতে । ফস ফস ভরে একটু অনা বল প্রকাতর হাওয়া নিতে । 

হঠাৎ রায়বাবু চেচিয়ে উঠলেন, এঁষে বাঘ! বাঘ! মাঝ স্টয়ারং নেড়ে 
বোটের হাল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল-না স্যার, ওটা বাঁদর । 

আ'মও তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে লক্ষ্য করলাম, না, বাঁদরই । এ-সব 
বাঁদর আর হনূমান দেখার অভ্যাস আমার বহহাদনের । কারণ, আম বেড়ে 
উঠোঁছ সাঁওতাল পরগণার রাজমহল পাহাড়ের কোলে, সাঁওতাল বস্তভীর ঝকঝকে 
তকতকে আঙিনাতে । হরিণ, নশলগাই, ময়র, বাঁদর, বাঘ সবই আমার দেখা । 
তবে যাকে বলে রয়াল বেঙ্গল টাইগার- সেই ব্যাঘ্র মহারাজকে দোখান। সেজন্ 
একটা কৌতূহল আছে । তাই ফিরে তাঁকয়ে বাঁদর দেখে হেসে উঠলুম। 

কিছুকাল পরে বোটম্যান বলল, এ দেখুন স্যর হরিণ 

সকলেই চাওয়া চাণ্ডাঁয় করতে লাগল । অরণোর গভণর ছায়া খাঁড়র ধূসর 
মাটিতে এসেও পড়েছে । একটা সুন্দরী গাছের আড়ালে লাল রঙের একটা বড় 
হরণ দাঁড়িয়ে ছিল একটু ক্যামোফ্লোজং ভঙ্গীতে । অরণ্যের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের 
একটা সহমার্মতা থাকার জন্য আম তাকে দেখতে পেলেও ওরা পেল না। একটা 
হয়তো ব্যর্থতার [বষাদই লেগে গেল ওদের চোখে মুখে । ভট্ভাট তখনও 
অক্লান্ত ফুস ফ.সে হাওয়া টেনে বোটাটকে নিদিষ্ট পক্ষোর দিকে এগিয়ে নিয়ে 


চলেছে । 
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আর একটু এাঁগয়ে যেতেই ডাইনে পড়ল সজনেখাল ব্যাঘ্র প্রকঙ্পের অফিস। 
থাঁড়র জল থেকে ডাঙায় বেয়ে ওঠা কাঠের িশড়। ঘেরা বাংলো । কাঠের 
দণ্ডের উপর প্রাগোতিহাঁসক আরণ্যক মানুষের ঘরের মত মাচান ঘর- যেখানে 
দাঁড়য়ে নিরাপদ দুরত্ব থেকে মানুষ কচি কদাচিত, স্বাধীন অরণ্যের অবাধচারখ 
বাঘ দেখে । কলকাতার চোখগুলো প্রলৃব্ধ দ-ম্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল । 

খাড়িটা আরও নোতয়ে পড়েছে । দু-্ধারের সুন্দরীবক্ষগুলো যেন ঝ$কে 
পড়তে চাইছে ভট্‌ভাটটার উপর ৷ স্যাঁতসে'তে মাঁট। যেন অনবরত খাঁড়র জল 
শুষে নিয়ে নিজের পেট ভরাচ্ছে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা যেন কোনাঁদনই তার মেটার 
নয়। খাঁড়র জল বোধহয় তার এতটা আগ্রাসন পহন্দ করে না। তাই ধারালো 
দাঁতে যেখানে পারছে সেখানেই খাবলে দেবার চেষ্টা করছে মাটির কোমর । কিন্তু 
মাটির অতন্দ্র প্রহর হয়ে এখানে দাঁড়য়ে আছে অনুগত সোনিকের মত গণনা- 
তত সুন্দরীব্ক্ষ। বাঘের থাবার মত শেকড়গুলো বাড়িয়ে দিয়ে জাঁড়য়ে ধরে 
আছে চাক চাক মাঁটি। খাঁড়র জোয়ারের জলকে তাঁর কেটে ভেতরে ঢুকতে 
দেবে না কছতেই । 

একদিন গঙ্গা পর্ধন্ত বোধহয় বন্তৃত ছিল সুন্দরবনের সাম্রাজ্য । মানৃষের 
সঙ্গে সংগ্রাম করে ধরে ধীরে তিলে তিলে ইণ্সির পর ইণ্টি জমি ছেড়ে দিয়ে 
কমশ তাকে পছন হটে যেতে হয়েছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। নিজের বুকের 
চে সন্তানের মত পুষে রাখা *বাপদকুলকে সে ছেড়ে দিয়েছে আগ্রাসী মানুষের 
গবরূদ্ধে সংগ্রামে । কত অসংখ্য মানুষ বাঘের থাবায় প্রাণ হারিয়েছে, বিষাস্ত 
সর্পদংশনে প্রাণ দিয়েছে । পঙ্গপালের মত মানুষের হুণদলকে তবু ঠেকাতে 
পারেন । কৃষ্ণ হণ, শ্বেত হহণদের মত ঝাঁকের পর ঝাঁকি এসে মানুষ ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে তীর ধনুক, কুঠার, বশ্দুক সব নিয়ে। একে একে সরে যেতে 
হয়েছে সুন্দর বনকে । তারা বিবস্ত সৈনিক ব্যাঘ্রের দল, শুয়োরের দল, সর্পকূল 
_অরণ্যর্ষার সংগ্রামে নিজেদের জীবন হা'রিয়েছে-যেমন করে ইউরোপাঁয় 
আগ্রাসীদের কাছে পরাজিত হয়ে আমোরিকার রেড ইস্ডিয়ানরা ধরে ধণরে সরে 
গেছে পেছনে । ইনকা, মায়া, আজটেক প্রভৃতি সাশ্রাজয ভেঙে পড়েছে । শেষ 
পর্যন্ত আশ্রর নিয়েছে তারা পাহাড়ে, পরতে, অরশ্যে। সুন্দরবনও তেমনি 
করে হটে গেছে পেছনের দিকে । হটতে হটতে শেষ পর্যন্ত এসে আশ্রয় নিয়েছে 
বঙ্গ-দগন্তের শেষ কয়টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে । এবার শেষ সংগ্রামের জন্য করাল দংগ্ঠী 
বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে জনপদের দিকে তাকিয়ে । 

মানুষ আর এগোয়নি । প্রাচীন উপজাতিগ্দীলর কিছু কিছ্‌কে যেমন শেষ 
পর্যন্ত সংরক্ষিত অণ্গলে রেখে 1দয়েছে ইউরোপায়েরা, তেমনই-_এখানেও মানুষ 
রণে ক্ষান্ত দিয়েছে শেষ কয়টি দ্বীপে এসে । আর নয়, আদম অরণ্যের সাক্ষ্য 
হসাবে রেখে দিতে হবে কিছ কিছ সেই মহাপ্রাচীন সাম্রাজ্যের অংশকে প্রক্র- 
তাত্ক সাক্ষ্য হসেবে। কিন্তু মানুষকে অরণ্যের বি*বাস নেই। তাই সদাজাগ্রত 
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প্রহরীর মত সার বেধে অসংখ্য সুন্দরগ বক্ষ তাকিয়ে আছে খাড়ির জলের ?দকে 
চোখ রেখে । জলবান যাত্রী মানুষকে তার বি্বাস নেই। কথন আবার তারে 
নেমে কুগার চালাবে, তীর ছংড়বে, বন্দুক চালাবে কে জানে ! 

অতশত সাক্ষ্ের প্রাত বহু মান[ষের আজও তেমন কোন শ্রদ্ধা নেই । শ্রদ্ধা 
নেই নিজেদের পেটের তাঁদের জন্য। তাই আইনের বেড়াজাল ভেদ করে 
লুকিয়ে লাাকয়ে বহু মানুষ আজও এই দভেদ্য অরণ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে 
স্ন্দরী বৃক্ষের কাঠের জন্য, বশাল মহাঁরুহে ঝুলে থাকা বড় বড় মৌচাক থেকে 
মধু ছিনিষে নেবার জন্য ; হরিণের চামড়ার জন্য, মাংসের জন্য । অরণ্যও তাদের 
ক্ষমা করে না। শেষ সংরক্ষিত বাহনী ব্যাঘ্রকুলকে ছেড়ে দেয়। বনে যারা 
কে পড়ে তাদের মধ্যে অনেকেই আর ফিরতে পারে না। মানুষের এই 
অবাঞ্চত পদক্ষেপের প্রাতবাদ স্বরূপ খাঁড়র জল পার হয়ে রয়াল বেল 
উাইগারেরাও ঢুকে পড়ে লোকালয়ে । সুন্দরবনের একটা হরিণের 'বানময়ে 
তারা হয়তো ধরে নিয়ে আসে দুটো মানূষকে। এখন চলছে এই হানা 
প্রাতহানার পালা । 

ভট্ভাঁট এখন একদম যেন সুন্দরী বৃক্ষের গা ঘে'ষে এগিয়ে চলেছে । মনে 
হচ্ছে, হাত দিলেই যেন দু-একটা সুন্দরশবৃক্ষের পাতা ছোঁয়া যায়। বাঘের 
পায়ের চাপ দেখা যাচ্ছে ভেজা মাটির বুকে । কাছেই হয়তো কয়েকটি ঘন বেস্টন 
সূন্দরণ বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর কোন শার্দুল। হয়তো তকে 
তন্কে আছে. আমাদের অসাবধানতা নঞ্ররে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়া যায় কিনা 
ভটভাটটা উপর । সে কথা মনে পড়তে মাঝে মাঝে ভয়ে শরীর শিউরেও উঠছে। 
কিন্তু এত কাছে এসে সুন্দরীবক্ষের দিকে তাকিয়ে কেমন ভালও লাগছে । মনে 
হচ্ছে প্রাত পত্রের লক্ষ লক্ষ রন্ধুপথে অসংখ্য চক্ষু; নিয়ে ওরা তাকিরে আছে 
আমাদের দিকে । দেখছে, ভাবছে । আমাদের মানাঁসকতার একটা 'হসাব কষে 
নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তারবাতবি মত্র তা পাঠমে দচ্ছে অরণ্যের পাতায় পাতায় সমগ 
সুন্দরবনে ৷ ঢেউয়ের তরঙ্গে তরঙ্গে পাতায় পাতায় সেই বাতা চলে যাচ্ছে গভীর 
গহনে বসে থাকা অরণোর কোন মহা পিতৃপ্রাতিম বৃক্ষের কাছে, যে তাদের রাজা 
_-ভয় নেই, এরা দস্যু নয়। 

অচল জীবনের এই অসংখ্য বৃক্ষ কতকাল দাঁড়রে আছে তো আছেই । এই 
অনড় জীবনে প্রাণের 'ক প্রনাদ পায় এই বক্ষগলঃ প্রাণের আনন্দের 
কেমনতর ধারা এদের? এদের কি সমাজ আছে? পারস্পারক সম্পকঃ 
জল্ম ঘখন আছে, বাঁন্ধ, ক্ষয়-সুতরাং প্রাণ যে এদের আছে একথা স্বীকার 
করতেই হবে। কিন্তু বুদ্ধি, প্রেম-গ্রণীতি, ভালবাসা ? ভাব বানময় 2 

বৃক্ষের যে প্রাণ আছে-_আচার্ধ জগদীশ বোসের কাছে তা জেনোছি। কিন্তু 
প্রাণের স্বাদ উপভোগ করার জন্য আরও যে বাঁত্ত সেগধাঁলর উপর অদ্ভুত একটা 
বই এখনো আম পড়ে যাচ্ছ। বইয়ের নাম “705 ০০:66 [15 ০৫ 0912005, 


৪ 


লেখক--চ5651 000001155 8130 10015000176 9119. আরখ্যক জীবনের, 
উদ্ভদ-জীবনের কি অকাঁথত কাহিনীই না তাঁরা তুলে ধরেছেন! বিভূতিভূষণের 
আরণ]কে মরমিয়া অনুভব, ছাড পনের গ্রীণ ভ্যালি'র আরণ্যক আতা, তাষে 
শুধূমান্রই কঙ্গনার 'বল্লাস নয় --বৈজ্ঞানক অনুসন্ধানে তার সতাতা তাঁদের 
প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছেন গ্রন্হকারঘ্য়। আশ্চর্য, চমাঁকত, শিহরিত 
হবার মত উীদ্ভদজীবনের রহস্য উল্মোচন ! 

গ্রন্হের ভূমিকাই আশ্চর্য মরাময়া স্বাদের গন্ধে ভরা । ও'রা বলেছেন, 
সৌন্দর্যের দেবী আফোদাইতের পরেই আমাদের এই গ্রহে যাঁদ কোন নয়ন- 
মূণ্ধকর কিছ থাকে তবে তা ডীদ্ভদ, উদ্ভিজ পুষ্প --উদ্ভিদের চাইতেও যা 
প্রয়োজনীয় । মন.ষ্যজীবনের যথাথ গভাশয়ই ছল কি ঘাসের চাপড়া। 
যাঁদ না ধরণীর বুক জুড়ে থাকত অরণা-বৃক্ষ-শস্যাদর সবুজ সমারোহ-_ 
প্রাণবায়ু রূপে যা বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের, জীবনের সেই-_ প্রধান উপাদানটিই 
পেতাম না আমরা কখনও ॥। পল্লান্তরালে লুকিয়ে থাকা অজন্র নাসারঙ্ধ- 
প্রতানয়ত গ্রহণ করছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। পরিত্যাগ করছে আকজেন। 
পণচশ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ধরণীর মৃত্তকার উপর আগ্তরণ সৃষ্টি করে আছেষে 
সবুজের আস্তরণ, প্রাতনিয়ত তাই ফটোসিম্হেসিস করে মানুষ ও পশুর জন; 
তৈরি করছে আক্সিজেন ও থাদ্য। গ্রাতবছর কোটি কেটি টন যে খাদ্য 
মানুষের প্রয়োজন -তাও আসছে এদেরই কাছ থেকে। এদেরই উপব পশু 
জগৎ বেচে আছে, আবার সেই পশ? জগতকে উদরস্থ করে খাদ্যের আর এক অংশ 
পূরণ করছি আমরা । ক্ষুধার খাদ্য, তুষার জল, উত্তেজক পানীয়, ভেষজ 
ওষধী যার ওপর আমাদের জীবন, সব কিছুরই দাণী তো এই অরণ্য, উদ্ভিদ, 
লতা গুজম ইত্যাদ। অরণ্য যে আমাদের মা, পিতামহণ, বিশ্বমাতা, সব। 

এই অরণ্য শুধমান্র আমাদের ক্ষুধার অন্ন দেয়নি. দিয়েছে নয়নের তৃপ্তি, 
ধদয়েছে হৃদয়ের উদারতা, দিয়েছে আরণ্যক অধ্যাত্ম জগতের উপলাধ্ধ। বেদ, 
বেদাত্ত, উপানষদ, ঝইবেল, অবেস্ত কিছুই হয়তো রাচিত হত নাযদি নাউদার 
প্রকাত তার সব্জ্বের ছন্ব তুলে ধরে রাখত আমাদের মাথার উপর । মানুষের 
মাথার উপর আচ্ছাদনটুকু গড়ে উঠত নাযাঁদ না অকপণ হস্তে অরণা দান করত 
আমাদের তার কাম্ঠ সম্পদ । 

আমরা ক শুধু ছিনিয়ে নিয়োছি অরণ্যের কাছ থেকে আমাদের সম্পদ, 
বেচে থাকার জনা প্রাণের সকল প্রকার উপাদান £ না অরণ্য সচেতন ভাবেই 
দান করেছে আমাদের বহু জিনিস ! দেবার মত সেই যে মানাঁসকতা, মন, তাকি 
তার আছে ? 

প্রাচখনকালে গ্রীসে আরস্টটল বলেছিলেন--'অরশ্যের প্রাণ, আছে, উদ্ভিদের 
জীবন আছে, 'কক্তু বোধ নেই।' সেই প্রাচীন 1ঝ্বাসের ধারা মধ্যযুগ থেকে 
বয়ে এসৌছিল অন্টাদশ শতাব্দীর উঠান পর্যপ্ত যতক্ষণ পর্যন্ত নার(আধানক উদ্ভি্ 
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বদ্যার জনক 071] ৬০1 17112) বললেন, মানুষ এবং পশয জগতের সঙ্গে 
উদ্দভদ জীবনের ফারাক সামান্যই । মানুষ ও পশু চলতে পারে উদ্ভিদ চলতে 
পারে না এই যাঠা [কন্তু চাললস ডারউইন 'লান্নব এ ধারণাকেও হটিয়ে দিলেন 
সদর্পে ঘোষণা কবে যে. লতা গুল্ম বৃক্ষ, সকলেরই লতাতন্তুর মধ্যে রয়েছে 
গাতিময়তা । প্রয়োজন হলে, সুযোগ পেলে এ গতি সে প্রদর্শন করে। মানুষকে 
অবাক করে দিয়ে বিংশ শতকেব প্রাবন্তে ভিয়েলিজ জশবতত্ীবদ ২01 চা07০9 
07]11১ নামে অপর একজনের সঙ্গে একত্রে কাজ করে জগতকে চমকে দিয়ে 
ঘোষণা করলেন যে, দক্ষ পশু আর মানুষেরই মত উদ্ভদাদও চলতে পারে, 
নড়তে পারে _এবং পারে স্বাধীন ভাবেই । উীদ্ভদের শেকড় মাঁট খখড়ে নিচে 
যায়, ফ:লের কু'ড়, বৃস্ত নিদিষ্ট বৃত্তের মধো নড়ে চড়ে । লতাতন্তু নিদিষ্ট 
বৃত্তের মধ্যে জজ্ঞাসু দুষ্ট নিয়ে সশঙ্কায় বাইরের দিকে এগুতে থাকে । তার 
ভৌতিক বাহ? বাড়িয়ে চতু্পার্রের পাঁরবেশকে সে পরীক্ষা করে নেয় যেমন 
করে শামুকের খোলার ভেতর থেকে লতাতন্তু আকারের একাঁট নরম শুড় 
ডভগার প্রান্তে বিন্দুর মত দটি গোল চোখ নদে ঢারাঁদক দেখে ধীরে ধারে 
এগোয় । মানুষ যাঁদ একটু ধৈর্য নিয়ে দেখে এ গাতি তার দ:ষ্টি এড়াবে না। 

আজ মরাময়া সত্যে আর বজ্কানের তত্তে কোন ভেদ নেই -বিশেষ করে 
কোয়াদ্টাম 'ফাঁজক্ের আ'ঁবভাঁবে, আস্ট্রোফিজিক্সেব দুঃমাহাসিক আভিযানে । 
প্রাচীন মরিয়া আভঙ্ঞতা 'বজ্ঞানের চুলচেরা বশ্লেষণে আজ সত্য প্রমাণিত । 
তাই কাঁবর অনুভ্াঁতকে আজ বজ্ঞানের পুরোধা বলে ধরতে - দ্বিধা নেই? তাই 
গ্যয়টের মত কাব ও রুডল্‌ফ স্টাইনারের মত দাশশীনকের দন্টি বৈজ্ঞানিক এই 
সত্টুকু এঁড়য়ে যেতে পারে নি। ফলে উভয়ের চোখেই ধরা পড়ৌছিল যে, 
উদ্ভদ বেড়ে উঠে [বপরীত গাঁতিতে । মটর নচে তার শিকড় ছড়িষে যার 
যেন মাধ্যাকষণণের টানে, হাওয়ায় তার লতাতন্তু উধের্য উশাক দেয় মাধ্যাকর্ষ 
শান্তর বপরীত টানে, যোগীদের ভাামতযাগের মত । 

ডারউইন মনে করতেন, বৃক্ষের কেচো জাতীয় শেকড় মান্তস্স্নায়ুর মত কাজ 
করে। ভেবে চিন্তে ধাঁবে ধারে মাটর স্তর ভেদ করে নিচে নামে পাহে 
কোথাও তার আঘাত লাগে । মাঁদ মাটির গুরু কোথাও কাঁঠন হয় ধারে ধারে সে 
এগিয়ে যায় ভেজ্জা মাটির 'দকে। হাঞ্জার হাজার লক্ষ লক্ষ গাছের শেকড় 
এই ভাবে মাটর নিঠে কাজ করে! কোথাও যাঁদ পাথরে হেচিট খেয়ে 
উপল খণ্ডে আঘাত পেরে গাছের এই শেকড়গ্াাল আহত হয়, বক্ষত হয়, বালু 
কণাতে ক্ষয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেহ গাঁজয়ে নিয়ে আবার সে চলতে শুরু 
করে। যে মহরতে শুড়গযলি প্রাণশ'স্ত আহরণের সম্পদ খংজে পায় সঙ্গে সঙ্গে 
নিজেকে বিলীন করে 'দয়ে স্হান করে দেয় নঠুণ কোষ সমূহের জন্য যাতে তারা 
খাঁনজ লবণ ইত্যাদকে দ্রবীভূত করে শিরায় শিরায় উর্ধে টেনে তুলতে পারে 
প্রাণের রসে। এই প্রাণের রস ছড়াতে থাকে এক কোষ থেকে আর এক কোষে 
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-_এই ভাবে সূর্যের দিকে তুলে ধরা উচ্চাঁশর উদ্ভিদ-চূড়ায়। তৈরি করে 
প্রটোগ্নাজম, এক ধরনের ঘন জলজাতীয় রস, জৈব দেহের যা 'ভীন্তক উপাদান। 
সৃতরাং গাছের শেকড় হল এক ধরনের জলমাহরী পাম্পের মত--যা প্রাণশান্তর 
মূল উপাদানগাীলকে তরল করে টেনে তোলে উধর্বশীর্ষ পযন্তি। পাতার 
মঙগন্র রন্ধুপথে বাণ আকারে হাওয়া আকাশে ছেড়ে দিয়ে আবার ডুব দেয় 
াত্তকার তরল সত্তা আহরণে। একাঁট মানৃষের দেহ থেকে সারা 'দিনে যে থাম 
বেরয় ঠিক সমপারমাণ ঘর্মজাতীয় 'জীনস সাধারণ একটি সূর্যমূখী থেকেই 
নিত্যাদন জলীয় বাঙ্ুপ আকারে বেরিয়ে আসে। 

সুতরাং ফ্রান্সের (774০০) সিদ্ধান্ত এই যে, গাঁতহীন কোন উদ্ভিদই 
নেই। তার বাদ্ধিই হল ধাপে ধাপে তার গাঁত মাত্র । লক্ষ্য করলেই দেখা 
যাবে, প্রয়োজন হলে উীদ্ভদগ্যালন বে'কে যাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, কাঁপছে । গ্রীঙ্মের 
প্রচণ্ড দাবদাহে দেখা য'চ্ছে তার যৌগিক স্নায়ুধরনের অজন্র তন্্ী প্রাণের 
অক্ষরেখা থেকে বোঁরয়ে এসে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কপিতে শুরু করেছে পত্রের ডগা 
গুলিকে প্রাণের রসে 'সিন্ত রাখার অক্লান্ত চেষ্টায়। 

পরাশ্রত লতাগিকে লক্ষ্য করা গেলেই দেখা ঘাবে যে, নিকটব্তর যে 
আশ্রয় আছে তাকেই সে জড়িয়ে ধরার চেগ্টা করছে। সর্ধরম্মি থেকে সরিয়ে 
দিয়ে অ্ধকার ঘরের মধ্যে যাঁদ কোন লতা জাতীয় গুজ্মের তন্তুকে সরিয়ে 
দেওয়া যায় রোদ্দুরের গন্ধ পেয়ে আবাব তা বাইরের দিকেই মুখ ঘোরাবে 
-ঠিক যেন কে'চোর মত। লতাতন্তুগাল ক দেখতে পায়? অথবা 
বাখ্যার অতীত এক উপায়ে গন্ধ নিতে পারে £ রোদ্দরেরও কি গন্থ আছে? 
কেজানে! 

আঁত প্রাচীন কালে গ্রীসের লোকেরাও লক্ষা করোছলেন যে, তণভ্বমর 
প্রাণীরা অর্থং লতাগুজমাঁদ ঘাসেরা এক মতখান্দ্রর শান্তবলে থেন পারপাধ্বিকের 
অবস্থা পূবাহেই অনুমান করতে পারে-যে অন্ভব-শান্ত মানুষের মধ্যেও দেখা 
গাওয়া ভার । এক ধরনের গঞ্জ গাছ, ইংরোজতে যাকে বলে ১১৫০৮, বিল 
জাতীয় জাহগায় গজায়। এরা পতঙ্গভোজী। তার শিকার্য কোথায় আছে ঠিক 
সেই দিকে ঘুরে যায় একেবারে নিভূলি ভাবে, তার পর ধরে ফেলে । যে 
মাছিগুলি সচেতন মানুষের হাতের তালুর আঘাত প্রায় পারহাস ছলেই এড়িয়ে 
যায়, এই ধরনের 'উদ্ভিদের থাহ্‌ থেকে িল্তু তাদেরও মুন্তি নেই। ধরাসে 
পড়েই । এই ধরনের এমন কিছু পরগাছা লতা আছে যাদের শিকার্ অর্থাৎ পতঙ্গ 
এদের ঘ্রাণ-শাস্তুকে সামান্যতমও এড়িয়ে যেতে পারে না। যতরকমের বাধাই 
আসুক না কেন, সব কিছু আতক্রম করে সে তার নিদিষ্ট লক্ষে এগিয়ে গিয়ে 
কাজ ছাগল করেই। সুতরাং উাচ্ভদের গাঁত নেই একথা বলবে কে? 

আশ্চর্য ভাবে লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, কোন: পি'পড়ে মধ চুর করে 
'উদ্ভিদেরা তা ভাল করেই জানে। এই 'প'পড়েগুলি কাছে এলেই মধৃভাপ্ডার 


ত্ণ 


সে ঢেকে ফেলে। তাদের ডগায় যখন প্রচুর পারমাণে শিশির ঝরে, সেই 
শাশরের জল ভেদ করে পিপড়েদের আর মধু ভাশ্ডারের কাছে যাবার কোন 
সম্ভাবনাই থাকে না, তখনই তারা আবার তাদের ঢাকনা খুলে দেয় । আবার 
এমন অনেক গাছ আছে ি'পড়েকে যারা বন্ধু বলে ভাবে, যেমন বাবলা জাতীয় 
গাছ । তৃণভোজীদের থেকে বাঁচার জন্য ?র্পপড়ের কাছে তারা তাদের মধু 
ভাপ্ডার খুলে দেয় যাতে বিষান্ত [ি“পড়ের কামড়ের ভয়ে তৃণভোজী পশুরা তার 
কাছে না আসে । এ ঠিক যেন যো বা যাঁড়ের সঙ্গে শালিক বা কাক জাতীয় 
পাঁখর সখ্যতা । তারা ানবিধাদে তাদের দেহের উপর এদের বসতে দেয় 
আঠালি জাতীয় পোকাগ.ল বেছে দেবার জন্য, যাদের রন্তশোষক কামড়ে 
যল্নণাদগ্ধ হয় এই পশুগ্ঁলি। এমন কি বাঘের দাঁত থেকে এরা নিঃসংশয়ে 
মাংসের টুকরো খ*টে খবটে খেয়ে দন্তপ্রদাহ থেকে বাঘগ্লিকে রক্ষা কার। 

মধূন্রাবী পৃষ্প, কেশরধারগ লতা বা বৃক্ষের উদ্ভব কি আকস্মক একটা 
ঘটনা মাত্র? প্রকাতির নিয়মের ব্যাঁতক্রম ? যাদের ফুল নাক পতঙ্গদের 
আমন্ত্রণ জানায় 2 আমন্ত্রণ জানায় পুংকেশরের পরাগ নিয়ে গ্ কেশরে মিশিয়ে 
দেবে বলে, যাতে স্ত্রী-পুঞ্পের গর্ভকেশরে ভ্রুণের উদয় হয়? এর মধ্যে কি 
মননশগলতার কোন বালাই-ই নেই? 

এই যে কণ্টকবৃক্ষ চোখে পড়ে তার কাণ্ডে কাণ্ডে ষে কণ্টক, তা কি হঠাৎ 
ঘটে যাওয়া ঘটনা ? না সচেতন প্রয়াসের ফল, শন্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের 
রক্ষা করবে বলে? লঙ্জাবতাঁ জাতীয় লতা তার উপর গুবড়ে পোকা বাএ 
জাতীয় কোন কীট বা পতঙ্গ পড়লে বা নবোন্গত পত্রের কাছাকাছি এলে ডগা 
গুলোকে দাঁড় করিয়ে- হঠাৎ পাতাগদলো মুড়ে নেয়। ভয় পেয়ে কাট বা 
পতঙ্গগ্যীল ছিটকে যায়। মানুষের হাত পড়লেও তারা পাতাগ্যল গুটিয়ে 
নেয়। কল্তু পাতাগুলোকে ভালবেসে তার বার হাত দিলে, চিনে ফেলে, 
আর নিজেকে গ্যাঁটয়ে নেয় না-যাঁদ না বাথা পায়। এঁক রি-আকশন না 
'রিফ্লেক্স আকশন ? 

পতঙ্গভোজী লতার দেহে যদ পাথরের টুকরো বা কোন ধাতব দ্রব্যের 
টুকরো রাখা যায়_তার স্বাভাবকতার মধ্যে সে তখন কোন প্রাতি'্রিয়া দেখায় 
না। কন্তু এক টুকরো মাংস রাখলেই লোভে লোভে নড়েচড়ে উঠবে- কারণ 
মূলত নে যে মাংসভোজী ! আবার বিশেষ বিশেষ কোন জিনিসের চাপ দিলে 
সঙ্গে সঙ্গে তার লতাতন্তুগুলি গুটিয়ে নেবে । 

এমন অনেক উদ্ভিদ আছে-_ যেগুল হাওয়ার নিশানা দিতে পারে। (মাস- 
সাঁপর রেড হীডগ্মান হাণ্টাররা-_সূ্ধমখণ জাতীয় ফুলকে ?দিক নির্ণয়ের জন্য 
ব্যবহার করত । ভারতীয় ঘ্টিধ গাছ বিদ্যুৎ তরঙ্গ সহজেই ধরতে পারে। 
মাধ্যাকর্ষণ শস্তি অনুভব করার ক্ষমতাও এদের রয়েছে 1) অনেকে এ জন্য এদের 
আবহাওয়ার খবর রাখার জন্য ব্যবহার করে। ঘূণীঁঝড়, ঝঞ্জা ইত্যাদির আভাগ, 


চু 


এরা প্বাহেই দিতে পারে । এমন কি ভূমিকম্পের ইঙ্গতও দিতে পারে । 
আগ্রেয়গারর অগ্নহ/ংপাতও এরা পূবাহে অনুমান করে। 

উদ্ভিদতত্তীবদরা এও লক্ষ্য করেছেন যে, মনষ্যকর্ণে অশ্রতব্য শব্দ 
উদ্ভদেরা আত সহজেই ধরতে পারে । শব্দের মত রঙ ধরতেও তাদের অসুবিধা 
হয় না। ১0795 ও টোলাঁভশনের জনাও তারা আতীরম্ত পরিমাণে সংবেদন- 
শীল। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, এমনাঁক মহাবিশ্বের প্রভাবও এরা মানুষের চাইতে 
বেশি বোধ করতে পারে। উদ্ভদের কোন প্রতাঙ্গ যাঁদ কেটে ফেলা যায়, 
আবার দেখা যায় সেখানে সে তা গাঁজয়ে তোলার চেজ্টা করছে। ফ্রান্স (0800০) 
এই জন্য ধ'রণা করেছেন যে, চেতনাপ্রধাহ, ব্যাদ্ধবৃত্ত সবই উদ্ভদের মধ্যে 
কাজ করে- কাজ করে বাছির এবং ভেতর উভয় দিক থেকেই। 

অধশতাব্দী আগে ফ্রান্স যে ডী্ভদের মধ্যে জৈবতত্ খজে পেয়োছিলেন 
অধুনা উীন্ভিদদ চ্চা তার চিন্তাধারাকে বৈজ্ঞাঁনকভাবে সত্য বলে প্রমাণ করে 
দিয়েছে । 'তাঁন যে চিন্তা করেছিলেন, আতপ্রাকত কোন ক্ষেত থেকে তার এই 
সহনশীলতা নিয়ন্নিত, বতমানে 251৭ তত্ব _ তাও যেন প্রমাণ করছে । মরফো- 
জেনেটিক ফিল্ড আ'বিচ্কৃত হবার পব আর কোন সন্দেহই নেই যে, প্রাণ, মন, 
বাদ্ধর ক্ষেত্র রষেছে অন্যত। জীবনের যে যন্গ্রাহয জিনরূপী সক্ষরতম 
উপাদান তার মধ্যেও নম-_-তারও বাইরে এক ধরনের শাস্ত-বলয়ের মধো জড়, 
অজড়, প্রাণ, মন, বৃদ্ধি সব কিছুকে ঘরেই তা 'বরাজমান। ভারতীয় বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের আগামী সভাপাঁত ডঃ সত্যেশ পাক্ড়াশী ও তায় পত্বী ডঃ আঁনতা 
পাকড়াশী লেখককে বায়োকোমিষ্ট্রর রিসাচের কথা বলতে গিয়ে জানয়ে- 
ছিলেন যে, উন্ভিদের জৌনিক গঠন ও মানুষের জঁনিক গঠনপ্রণালীর মধ্যে 
বস্দুমাত্র ভেদ নেই এ ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণই পাওয়া গেছে। 

জীবনের চতুণদকে এই যে বস্তুহীন শাস্তক্ষেত্র -তাকেই হয়তো ভারতের 
প্রাচীন থাঁষয়া দেবতা [হসেবে কল্পনা করেছিলেন । সুতরাং বিজ্ঞানের প্রমাণ 
সাপেক্ষেই একথা বঙ্গা যায় যে. উীদ্ভদের প্রাণ আছে, মন আছে, বাঁদ্ধ আছে, 
প্রম আছে, ভালবাস আছে । উদ্ভিদ অচলায়তনে বাঁধা অনড় প্রাণের বিকাশ নয়, 
আপাত অগাঁতির মধ্যে প্রাণের গাতিতে সে গাঁতময়। 

এ শুধু দাশশীনক তত্তে ধরা সতা নয়-বৈজ্ঞানিক পরাক্ষাতেও প্রমাণ সিদ্ধ । 
নিউ ইয়ক“স টাইমস স্কোয়ারের মুখোমৃখি একটি ধূলো জমা আঁফসে উী্ভদ 
জগতের এক আশ্চর্য দ্যানয়া রয়েছে, যে জগৎ তোর করেছেন ব্লেভ ব্যাকস্টার 
নামে এক উদ্ভদ পাগলা বৈজ্ঞাঁনক। হাতে-নাতে প্রমাণ করে জগৎকে তানি 
চম:কে দিয়েছেন এই দোঁখিয়ে যে, উদ্ভিদের চিতশান্ত আছে আমাদেরই মত । তাঁর 
এই প্রচেষ্টা আজও খ্যাঁতর নিশান তুলে দাঁড়য়ে আছে '8955657 ০5৮ 
নাম লয়ে | 


ঙ যল্ন দ্বারা উদ্ভদজগতের এই মানস শান্তর পাঁরচয় ব্যাকস্টার আমাদের 
১) 


কাছে এনে দিয়েছেন তার নাম 38190105021. মানুষের দেহে এই ঘন্তু 
লাঁগয়ে তার মানাসক অবস্থার বিসর হয়, ভাবাবেগের পারমাপ নেওয়া হয়। 
এখন এটা কাজ করছে [৩ [01090601 হিসেবে ) একটা ড্রাগন গাছে গ্যাল- 
ভ্যানোমিটার লাগিয়ে ব্যাক্টার দেখতে পান যে. গ্রফে যে ধরনের রেখা ওঠা 
নামা করেছে তা মানুষের আবেগের ওঠা নামার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক। একাঁট 
[)12৩01)8 পাতার উপর পরণীক্ষা করে [তান দেখেন যে মানীনকতা নিয়ে 
কেউ পাতার দিকে এগুচ্ছে সেই মানাঁসকতা অনূসারে পাতার স্পন্দন ওঠানামা 
করছে -ভয়ের কারণ থাকলে_ ভীতি-রেখায়' শঙ্কার কোন কারণ না থাকলে 
অনুরূপ নিঃশঙ্ক রেখায় -ঠিক মানুষের মত । তান স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, 
উ্ভদ মানুষের মানাসকতায় সাড়া দিতে জানে । এবার শধু 119090109 
নয়__-আরও নানা ধরনের ডাদ্ভদের উপর পরীক্ষা করে ব্যাকস্টার এবং অন্যান্য 
সতীর্থ বৈজ্ঞাঁনকরা দেখতে পান যে, প্রায় সব ধরনের উদ্ভিদই মানুষের 
ভাবাবেগে সাড়া দতে পারে। শুধু যে মানুষের ভাবাবেগের মত ভাবাবেগই 
তারা প্রদর্শন করতে পারে তা নয়, পণ্োন্দ্রয় সম্পন্ন মানুষ অপেক্ষা এ 
ক্ষমতা তাদের আরও বোঁশ। মানুষের মধ্যে ষে অতীন্দ্রিয় অনুভ্যাতপ্রবণতা 
(8.৩ 7১) রয়েছে তার চাইতে অনেক বোশ অনুভাতপ্রবণতা রয়েছে ডীদ্ভদের 
মধ্যে । মানুষের মানস তরম্গ মানুষের ইন্দ্রিয় যা ধরতে পারে না, দেখা যায়, 
উীদ্ভদ তা অনায়াসেই ধরতে পারে । দ;ঃজন বৈজ্ঞাঁনক উীদ্ভদের গায়ে পাঁলগ্রাফ 
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যন্ম গাঁগয়ে সেই উদ্ভিদের মালিককে অনেকগ্যীল প্রশ্ন করেন। কয়েকটি প্রশ্নের 
জবাব যেন তিনি ভুল দেন এমন নিদেশিও দেওয়া হয়। আশ্চর্য! দেখা যায় 
গ্যালভানো মিটারের মাধ্যমে উচ্ভদগু'ল স্পস্ট বুঁঝয়ে 1দয়েছে, কয়েকটি প্রশ্নের 
শুদ্ধ জবাব তার মালিক দেননি । 

'ী্ভদ স্মৃতিশাস্তর পারচয় দিতে পারে কনা এটা পরাক্ষা করার জন্য 


৩০ 


ব্যাকস্টাং জনা ছয়েক ছাত্র যোগাড় করেন। ঘরে থাকবে দুটি গাছের চাড়া । 
ছান্রদের চোখ বেধে দেওয়া হবে । এদের মধ্যে 'একজন একটি চাড়াকে মেরে 
ফেল”ব। কাক্জ হবে খুব গোপনে । একনান্র হত্যাকারী ছাড়া আর কেউ, 
এমন ক ঝাকস্টার পর্ধস্ত জানত পারবেন না যে, কে হত্যা করেছে গাছটিকে। 
শুৃধ- সাক্ষী থাক দ্বিতীঘ গাছাটি। যে গাছটি তৈঠে থাকবে, তার গায় পলিগ্রাফ 
লাগয়ে _একের পর এক ছাত্রদের তার সামনে দিয়ে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। 
গাছের চাড়াট বলে দেবে, কে হত্যা কবেছে তার সঙ্গাটকে। দেখা যায় যথার্থ 
হত্যাকারীকে ঠিকই ধাঁরযে দিয়েছে জীবিত চাডাটি | 
ব্যাবস্টাব্র-_গাছ ও তার মা'লকের মধ্যে দের আদান-প্রদান কতদূর যেতে 
পারে সেটা পরপক্ষা করতে 1গয়ে দেখেন যে. গাছ মালিককে দূরে রাখলেও তার 
সঙ্গে জদয়ের ভাব বাঁনময় কাতে পারে । বহু দরে থাকলেও দুয়ের মধে। ভাব 
তরঙ্গের বাঁনমগ হয! এমন ক ইলেকছ্রোম্যাগনোটিক ওয়েভও যাতায়াত করতে 
পারবে না এমন পান্নেউন্ভদকে রেখেও পবশক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেখানেও 
মানুষের হৃদয়ের ভাবপ্রবাহকে সে ধরতে পাবে । ব্যাকষ্টারের এই অভূতপূর্ব 
নরাক্ষা লক্ষ) করে তার চিকিৎসক পরামশর্দাতা এবং জগবকোষ তত্তীবদ ডঃ 
হাওয়ার্ড [লার এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, সকল জীবের মধ্যেই একটা 'কৌধিক 
চেতনা" আছে । তাঁর এই সিদ্ধান্তের পাবপ্রোক্ষতে ব্যাকস্টার নানা ধরনের প্রাণীর 
জশীবকোষ পরাক্ষা করে এই ধরনেব স্থির সিদ্ধান্তে আসেন সে, যে-কোন একাঁটি 
জৈব কোষের মধ্যেই সমগ্র স্মাত স্থিত থাকতে পারে ।' তাঁর ধারণা হয় এক্ষেত্রে 
মাস্ক গঠনশৈলী শুধু সুইচটেপা বোতামের মত কাজ করে, স্মাতিগুল যে 
সেখানেই সণ্চিত হয়ে থাকে তানয়। িৎশান্ত শুধু যে কোষের মধ্যেই থাকে 
তা নয়, তা মালকুল, অণু, এমন “ক অব আণাঁবক কোন এককের মধোও থাকতে 
পারে  বতমানে অবণ দেখা গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্দ জিনকে আতক্রম করে মরফো 
জেনেটিক ফিজ্ড অর্থাৎ এক ধরনের শা্ষবৃত্তের মধোই তা থাকে_যে কারণে 
দেহের মৃত্যু হলেই স্মৃতি-সত্তার মৃত্যু হয় এমন নয় )। 
নে ভোগেল নামে আমেরিকা য্যস্তরাস্ট্রের জনৈক রসার়ন গবেষক ডাদ্ভদ 
অপরের মনের হাদস করতে পারে কিনা এাঁবষয়ে রীতিমত চচাঁ শুর করে দেন। 
গবেষণা করতে করতে তিনি এই 'সম্ধান্তে আসেন যে, মানস শান্তকে ধরে রাখা 
যায়, অথাৎ ব্যাঙ্কে টাকা রাখার মত কোথাও তা জমা রাখা চলে। কন্তুসে 
আধার কি, যে আধারে মানুষের ভাবতরঙ্গকে জমা রাখা যাবে? এ জন্য 
[তাঁন অধ্যাত্ম চচরিত তার এক বান্ধবী উ৬1৬1০7 ৬/11৩%-এর শরণাপন্ন ছন-_ 
এবং এ ব্যাপারে একটা »পন্ট জবাব পাবার চেগ্টা করেন। ৬/1]০5 এ ব্যাপারে 
অদ্ভূত ভাবে এক পরীক্ষা চাঁলয়ে এর জবাব পান। তিনি একটি লতালো গাছ 
থেকে দ্যাট পাতা ছি'ড়ে নিয়ে তাঁর একটিকে তার বিছানার পাশে বসানো টেবিলের 
উপর রেখে দেন। আর একটিকে রাখেন ঘরের অনান্র। তিনি টোবলেয় উপর 
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রাখা পাতাটির 'দিকে তাকিয়ে এই ইচ্ছা ছধড়ে দিতে থাকেন যে, পাতাটি বেচে 
থাকুক, সতেজ অবস্থাতে থাকুক । কিন্তু আর একটি পাতার দিকে একে- 
বারেই নজর দেন না। একমাস পরে দেখা যায় যে, যে-পাতাঁটর দিকে তি'ন 
একেবারেই নজর দিতেন না সোঁট শাথল হয়ে ধূসর রঙ ধরেছে । তার মধ্যে 
স্পন্ট অবক্ষয়ের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। বস্তু যে পাতাটির দিকে তাঁকয়ে 'তাঁনি 
সেটি তরতাজা অবস্থায় বেচে থাক এমন ভাবতেন, সেটি সাতাই যথেস্ট সতেজ 
সব্জজ ও প্রাণময় রয়েছে । 

-ভাগেল তাঁর বান্ধবী ৬৬11৮%-এর এই গবেষণা লক্ষ্য করে এই সিম্ধান্তে 
আসেন যে, এমন আঁবধ্বাস্য ঝ্াপার সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, টেবিলের উপর 
রাখা পাতাটির মধ্যে ৬/1155-এর আত্মিক শান্ত ছাড়িয়ে পড়েছিল। এ থেকে 
তান এই িধান্তে আসেন যে, আত্মিক শীস্তুকে অনাত্র সাত করে রাখা যাক। 
1তাঁন আরো মনে করেন যে, আত্মিক ইচ্ছা এক ধরনের মানস ক্ষেত্র (7১5০18০ 
8610 ) তোর করে। 

ভোগেল পরাক্ষা করে দেখেন ষে, আত্মিক শান্ত প্রয়োগ করে 'ঝাময়ে পড়া 
উদ্ভদকে তার সাঁক্রয় প্রাণশান্তর মধ্যে 'ফারিয়ে আনা বায়। অবশ্য এ জন্য 
আ'ত্বক শাশ্ত যান প্রয়োগ করবেন -তাকে তার (ত্বক শান্তর) মান্তর 
(10107575191) বাড়াতে হবে-_এবং এই আঁতীরন্ত মাততাকে_উদ্ভিদের দিকে 
সপ্রেমে ছ্‌ড়ে দিয়ে ভাবতে হবে যে, সে সুখী হোক । এতে প্রমাণিত হয় থে, 
মানুষে উীদ্ভদে, বা উ্ভদে এবং তৃতীয় কোন কিছুতে আত্মিক আদান প্রান 
হতে পারে । মানৃষ এই আঁত্মক শাস্তর আতীরন্ত মান্না অর্জন করতে পারে 
ণনাবড় মনঃ সংযোগের ফলে, যাকেই বলে যোগ । ধোগকালে মানুষের আঁত্বক 
শান্তর মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে. তার মান্তকসনায়, থেকে ভিন্নতর 
তরঙ্গ উঠছে । তার দৈনান্দন সাধারণ জবন্র মানসতরঙ্গ থেকে এ তরঙ্গের 
চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক । (ষে যন্ত্র দয়ে এই আঁঘ্বিক শাস্তর তরঙ্গ ধরা হয়__তার 
নাম ইলেকক্রোএনসেফেলোগ্রাফ ৷ 

ব্‌ক্ষাদ থেকে যে শান্ত িচ্ছারিত হয়-__মানুষের পক্ষে তা সাঁতা সাত্য 
বল্যাণকর । এই জন্য প্রাচন রেড ইনাডয়ানরা আঘ্মিক শাশ্ত, এমন কি দৌছক 
শান্তকে নতুন করে উজ্জীবিত করার প্রয়োক্জন হলে বনে গিয়ে দুহাত ছড়িয়ে 
পাইন গাছের গায়ে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের ল:প্ত শীস্তকে গাছ থেকে 
আহরণ করে নেবার চেষ্টা করত। জীবকোষ থেকে এক ধরনের শাস্তত্রোত 
ণনর্গত হয় যোগকালে আম তা লক্ষ্য করেছি। গভীর ধ্যানের পর উচ্চস্তর 
থেকে যখন চে নেমে আসা যায়__-তখন অন্ধকারের মধ্যেও নজের দেহের ?দকে 
তাকালে স্পন্ট সেই দেহ নজরে গড়ে, দেখা ধায় যে, দেহের প্রাত রোমকূপ 
থেকে এক ধরনের ধম্রাকার বাষ্প বোররে আসছে । এমন কি ঘরের চার পাশে 
অদ:শ] ষে শাস্তি প্রবাহ থাকে তাও ঘনীভূত হয়ে ধরার আকার নিয়েছে । জৈব- 
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কোষের প্রাতটি সন্তাতেই রয়েছে এই শাস্তপ্রবাহ । ভোগেল যোগ করতেন কনা 
জান না, ধ্যানে কুলকুপ্ডালনী জাগরণের কলাকৌশল তাঁর জানা ছিল কনা 
বলতে পারব না-__কিম্তু এক্ষেত্রে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা রোগীদের 
আঁভজ্তার অনুরূপ ! তাঁর ধারণা, কেউ যাঁদ তার আত্মিক শাস্তকে উদ্ভিদের 
মধ্যে অন:প্রাকিন্ট করিয়ে দিতে চায়__তাহলে সেই উদ্ভিদও এক ধরনের তরঙ্গ 
ছড়াতে থাকে। তার এই তরঙ্গ আসে বাইরে থেকে অপর কারো আত্মিক 
শক্তি তার মধ্যে ঢুকে যাবার প্রতিক্রিয়া স্বর:প। 

মানুষের দেছের চতুদিকে জলীয় একটা বৃত্ত ঘুরে বেড়ায়, তারা রোষ 
কপের মধ্য দিয়ে তা যাতায়াত করে। তাতে এক ধরনের বৈদযাতক শান্ত 
সৃন্টি হয়। জলযুন্ত এই শাল্তই ধৃম্রাকারে দেহ থেকে নির্গত হয়। যারা 
আত্মশান্তর খেলা দেখান তাঁরা এই আঁত্রক শান্তকে ধৃম্রাকারে বাইরে ঠেলে 
দয়েই এই খেলা দেখান । এই আত্মিক শান্ত প্রয়োগের পর দেখা গেছে; 
তাঁদের দেহের ওজন কয়েক পাউণ্ড পর্যন্ত কমে গেছে । হয়তো দেহ এই আত্ম 
শান্তর আহার উপাদান, যেমন আগ্রর আহার্য উপাদান হল কাঠ, তেল, ঘি, 
ইত্যাঁদ। দেহের যে ওজন কমে তা এই দেহরসর্‌প জল নিচ্কাসনের জনা । 

এই আঁত্মক 'ক্রয়ার রহস্য রীতিমতই চমকপ্রদ ॥ দেখা গেছে কোন মানৃষ 
যাঁদ অপর কোন লোক দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় -এবং মনের মধ্যে এই প্রতাখ্যানের 
বেদনা পুষে রাখে_ তাহলে সে এক ধরনের স্নায়াবক আঁ্ছরতার মধ্যে পড়ে 
যায়। এবং এই আঁম্রতাকে যাঁদ এই আঁত্মক পঞ্জর থেকে বের করে দেওয়া 
না যায় তাহলে তার দেহের রাসায়নিক আদলের সবটাই পাল্টে যেতে পারে. 
অন্তত 101: ৬/11176]77 [২51০1; অনেক গবেষণার পর এমনতর সিম্ধান্তেই 
এএসেছেন। 

এই আম্িক আঘাত শুধু মাত যে মানুষের ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল তা নয়-__ 
উদ্ভদ-জশবনের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে সক্রিয় । দেখা গেছে, কোন গাছের পাতার 
কাছে নিয়ে 'আঘাত করব মনে মনে এমন চিন্তা করলেই পাঁলগ্রাফের স্চ 
উপরের 'দকে লাফিয়ে উঠছে। 

গাছের যে শুধু এই ধরনের অনুভ্ত প্রবণতা আছে তা নয়, তারা কথাও 
বলতে পারে । এটা প্রত্যক্ষ করেছেন /কালিফো'িয়ার মোরনা রে ডেল-এর 
তরুণ আমেরিকান 7310. ঢ1087015 10251957015. তিনি এটা প্রত্যক্ষ করেছেন 
জাপানে মিসেস হাসিমোতোর গ্রবেষণাতে । এক ধরনের ফণীমনসার গাছ হাসি- 
ম্যেতো-এর কথার জবাব দিচ্ছে, তিনি স্বকর্ণে তা শ্রবণ করেছিলেন । হাসমোতো 
পটরবার উঈ্ভিদের সঙ্গে এমন নাবিড় সম্পক স্থাপন করেছিলেন যে, তাঁরা এদের 
গণনা করতে পর্যন্ত শিখিয়েছিলেন। গাছগুলি কুঁড় পর্যস্ত গণনা করতে 
পারত । দ.ইয়ে দুইয়ে কত হয় জিজ্ঞেস করলে বলত--চার । উত্তর দিত শন্দ 
করেই। যশ্রে সেই শব্দ ধরা ছলে খাতায় ফুটে উঠত চার সংখ্যা। 
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গাছের এই ভাষা ধরা কি করে সম্ভব একথা মিসেস হাসিমোতোর স্বামী ডঃ 
হাসমোতোকে জিজ্ঞাসা করা হলে তানি জানিয়েছিলেন যে, প্রকীতিতে এমন সব 
ব্যাপার আছে যা বতমান পদার্থাবদযার তত্তে ধরা পড়ে নি। পদার্থাবদঠার 
ন্িমাতিক জগৎ চতুর্শীন্রক জগতের ছায়া মাত্র । এই চতুর্মীত্রক জগৎ ত্রিমান্রক 
জগতকে £নযন্ত্ণ করে বানস শাল্ত দ্বারা ৷ অবশায আমার ব*বাস এই যে. এই মানস 
শান্তর ক্ষেত্র পণ্টম মাত্রীয় জগৎ থেকে আরম্ভ । শীল্রমান্রক জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত 
ভাবে জাঁড়য়ে আছে চত্ুঃমান্রক অবস্থা_সময় ও দেশ । এটা মানুষ সাধারণ 
বদ্ধ দিসে বুঝতে পারে না খলেই স্হুলজগতকে ব্রিমান্রিক (দৈঘণ, প্রচ্থু, বেধ ) 
ভাবে । সমন ও দেখকে হিসেবের মধ্যে আনে না! যাই হোক, ডঃ হাঁসমোতো 
কিন্তু যেসে লোক নন, তান হাসমোতো ইলেবদ্রানক রিসা5 সেন্টারের প্রধান । 
তাঁর সাড়া জাগানো ॥71ট গ্রন্হও রয়েছে-1701015501017 09 চি, 5, 0ও 
1৬৯: ছা 01 011৮ ঢওট 101002১1009] 91 এই চতুমািক জগতের 
জ্ঞান থাকার ফলে তান স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিষষেব উপর মনের 
এক বকাট প্রভাব রয়েছে । বস্তুর উপর আঁজ্মক শান্তর এই প্রভাব এত প্রবল যে, 
অধপদার্থদশণনের মনোবিজ্ঞান বিভাগীয় জনৈক ইউরোপায় গবেষক 980৬]) 
একটি কৌশল আব্কার করে দেখিষেছেন যে, মানসশান্তর দ্বারা ক্ষেপণাস্ত্রের 
গ.তাঁবাঁধত নিষন্তণ কবা যেতে পারে (রামায়ণ মহাভারতের যুগে সম্ভবত 
বড় বড যোদ্ধারা অস্ত প্রয়োগের ক্ষেতে এই আঁত্বক শান্ত দ্বারা তা নিয়স্মণ 
করাতেন )। তান এজনা যে পদ্ধাত আঁবুকার করোছলেন তাব নাম [১৬1২০ 3. 
এই বদ্যায়তনেরই এক পাদ্রী 1২০৮০1০0. ২. ৬৬1111977 00901 আঁত্মক শান্ত 
দ্বারা পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বলে দাবি করেন। তা 
যে পাবেন, এ সম্পকে প্রমাণসহ কিছ. নাথও উত্থাপন করেন। তান বিশেষ এক 
ধরনের যল্ল আবি্কার বরে পরলোকগত আত্মার কণ্ঠস্রও ধরেছেন। আত্মিক 
শান্তর এই পরিচয় পেয়ে 190 19৭0৮ অত্যন্ত জৌোরের সঙ্গে তাই বলেছেন -_ 
'ধর্ম € অধ্যাত্মতা ) অর্থ-ীনাখিল বৌশ্বিক বাঁদ্ধ' মাত্র । [0£170201 যে আতম়ক 
জগতের পাঁরচয় পেয়ে এমনতর মহব্য করোছলেন, প্রাচীন গ্রগসের ডেল্াফতে, 
[মশারে, এই বাসের 'ভীত্ততেই দিব্য ভাঁবষ্যং-বাণশীর কেন্দ্রে সমূহ গড়ে 
উঠোছল। 
এই ক্ষেত্রে উীদ্ভদের অতী'ন্দিয় শান্ত ?বচার করতে গিয়ে জনৈক জামনীজাত 
আমোৌরকান ইলেকন্রনিক হীর্জীনয়ার [,. 35012 [,9%/1517০5 স্পন্ট প্রমাথ 
পেয়েছেন যে, সজিব উীচ্ভদ মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশি সংবেদনশীল, এবং 
উদ্ভদের স্নায়ূসমূহ অনেক বেশি দুরবতী“ সংকেত অত্যন্ত সক্ষম্রভাবে ধরতে 
পারে। ওদের মত সংবেদনশীল দক্ষ বৈদ্যাতিক মন্বপাতিও হতে পারে 'নি। 
জৈব তেজতরঙ্গ জৈব কোষগাল বৈজ্ঞানক যন্তপাঁত অপেক্ষা অনেক বোৌশ ভাল 
ভাবে ধরতে পারে । লরেন্স আবিত্কৃত যন্বের মধ্যেই এদের এই আতঅনুভাতি 
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প্রবণতা ধরা পড়েছে। 

ভারতীয় সাধ্সন্তেরা উদ্ভিদের এই আতিপ্রকত অনৃভূতিপ্রবতার কথা 
জানতেন। কেশকে তারা উীদ্ভদতুল্য মনে করতেন। কেশের জৈব কোষগূলি 
অতন্দ্র শাঁস্তুকে ধরতে পারে বলে তাঁবা দীর্ঘ কেশ ও 'বিলাস্বত শয়শ্ু গুম্ফ 
রাখতেন এবং আঁধপদািক জ্কান অর্জনের জন্য লোকালয় ছেড়ে অরণ্যে নাস 
করতেন। অনেক সাধু সন্ত আছেন যাঁরা মান্তন্ক মুণ্ডন করেন। তাদের 
[িশ*বাস নবোদ্গত কেশমুখ আরও বোশ অনূভাঁতপ্রবণ। এই জন্য তাঁরা 
ন্যাড়ামূশ্ড হন এবং শরশ্রু গম্ফ মুণ্ডন করেন। এই জন্যই বোধহয় স্যামসন 
কেশের মধ্যে তার অতীন্দ্রয় শান্ত পেতেন বলে বাইবেলীয় পৃরাণ-কাহনীতে 
গল্প রয়েছে । 


রাঁশয়ান এক হিস্টোলাজিজ্ট (যান জৈব ও উীদ্ভজ স্নায়তল্ত্রপ নিয়ে চা 
কবেন ) তার গবেষণা শেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, প্রতোকাঁট জশীবন্ত 
কোষই এক ধরনের তেজ বিচ্ছুরণ করে । 

[রাটিশ জ্যোতার্বদ সার জেমস জীনস বহ পর্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে 
এসেছেন যে, মানৃষের জ্ঞানপ্রবাহ [নরপেক্ষভাবে এক অান্তিক সতের দিকে 
ছুটে চলেছে । জ্ঞান যতই এগুচ্ছে ততই মানুষের জ্ঞানের আলোতে ধরা পড়ছে 
যে. ববব্রক্ষাপ্ড একটা যান্তিন্ন আপ্তত্ব অপেক্ষা অনেক বোশ মানীসক অস্তিত্ব । 
বস্ত;র জগতে মনের অনযপ্রবেশ আকাঁষ্মক কোন ঘণনা নয়। বরং এই মানস 
সত্তাই বস্তাঁবব সস্টি করে এর নিয়ন্ত্রক 'ছিসাবে কাজ করছে। 

[)7. ৬. 0, [২011--১১৬৪ খটষ্টাব্দে অক্সফোর্ড [১0780550100 
10315,0] ১৯৪০৩1৪০] এবং সপ্তম বাৎসরিক আঁধবেশনে নহন এক সম্ভাবনার 
কথা তুলে ধরোছিলেন, যার নাম চ১1-6০610 বা আত্মক ক্ষেত্। এ মনেকটা 
ইলেন্রোম্যাগনোটক বা মাধ্যাকষীয় ক্ষেত্রের মত। সম্ভবত গড় অজড় সব 
িছুর চর্তাদকেই রয়েছে এই 8414 বা ক্ষেত্র। স্থুলবস্তু বা সম্তার সঙ্গে এর 
ক্রিয়াপ্রাতক্রিয়ার খেলা চলতে পারে । কোয়ান্টাম মেকানিক্জের ভাত্ততে অনুরুপ 
একটি তত্ব দিয়েছিলেন ১৯৫৬ খিঙ্টাবেদে [0], তরে. ], ভ/25851771] 
এই বস্তবা রেখোছলেন তানি 0108. ০0170271107. 55171908100)-এ 1 
৬7৯১০]781) এমন হাঙ্গত 'দিয়োছলেন যে, এরই আত্মিক ক্ষেত্র, যার জন্য 
মান্ষের অতগীন্দ্রিয় আভঙ্ঞতা হয়_-এটা হয় এখান থেকে সামান্যতম শান্তাপন্ড 
(৫091017. 01 ০7৮৩7055 ) লাভের জন্য । ধুপদী পদার্থাবদ্যার যথাথ স্হল 
বস্ভু যতটুকু এই শীন্তীপণ্ড গ্রহণ করতে পারে এই শাস্তাঁপম্ড তা অপেক্ষা পহু 
বহৃগণ ক্ষুদ্র । এই সব পরীক্ষা থেকে লরেন্স 'সম্ধান্ত নেবার চেষ্টা করেছেন 
এই ধরনের ফে, এই অতীন্দ্ুয় মাতৃকাশ্ন্তর সামান্যতম অংশ হল আত্মিক ক্ষেত্র। 
বৈদ্]াতক তারের গ্রিডের মত মহাবিশ্বের সমগ্র প্রাশসত্তাকে সে এক ব্তে 
বেধে রেখেছে । বাহ্যত ইন্দরয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের বহু ক্ষেত্রে এর প্রকাশ লক্ষ 
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করা গেলেও মূলতঃ এই আত্মিক ক্ষেত্র ধুুপদী পদার্থীবদ্যার জ্ঞানবৃত্তের বাইরে 
অবাস্থত। অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ উচ্ভিদরাজি এই মহাবৈশ্বক আত্মিক ক্ষেত্রের 
সঙ্গে জে যোগাযোগ করতে পারে বলেই বহু দ:রস্ছানে অবস্থান করলেও 
গাছের চাড়া বা গাছ তার মালিকের সঙ্গে আন্তরিক ভাবপ্রবাহ বানিময় করতে 
পারে । 

_আঁত্বক ভাবাবানময় ক্ষমতা উদ্ভিদের মধ্যে এত প্রবল যে, ঘন সংবদ্ধ অরণ্য 
থেকে কোন একট বূক্ষকে সারয়ে নিলে একক বৃক্ষা্ট নিঃসঙ্গতার একটা বেদনা 
অনুভব করে । এই বিয়োগ ব্যথার আঘাত এত প্রবল হতে পারে যে, নিঃসঙ্গ 
বক্ষাট মরেও যেতে পারে । কিন্তু অঙ্পাঁদনের মধ্যেই যাঁদ তাকে সবুজ অরণ্যের 
নিবিড়তায় ফিরিয়ে দেওয়া যায় আবার সে প্রাণের সবুজ তেজে উজ্জীবিত হয়েও 
উঠতে পারে । সুতরাং আপাত অচলায়তনে আবম্ধ কোন বক্ষই গাঁতহশন নয়. 
ভাবছান নয়, ভালবাসাহীন নয়। যথার্থই এরা প্রাণ্রে আনন্দে ভরপূর অর্থবহ 
জীবনের ভইফোড় প্রাণের বিজয়কেতন। ) 

মানুষের ্নায়তন্ত্রীতে যে বিদুৎবাহ”?ী শিহরণ আছে, বৃক্ষের স্নায়ুনালীতেও 
তার অভাব নেই । সোভিয়েত রুশীয় উদ্ভদ তত্বীবদ অধাপক [৩17 [5100- 
10017 বহু পরাক্ষা 'নরাক্ষার পর উপরোষ্ত বস্তব্যের সত্যতা বৈজ্ভাঁনকাদেব 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রমাণ সহকারে দোখিয়োছিলেন__, যে জন্য প্রাভ্দাব মত 
কাগজও ১৯১৭০ খইষ্টাব্দে '৬/1800 1,০25 শ]] 0 নামে একাঁট নব্ধ 
বের করোছিল। 

উঁজ্ভদের যে জৈব মৌলশাস্ত, যা নাক আঘাতের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রকাশ 
কবে প্রাণশাঁন্তকে ধরে রাখার চেষ্টা করে, দেখা গেছে সেই মৌলশাস্ত কোরোফরম 
প্রযোগ করলেই মান্ষেব দৌছিক মোৌলশাস্তর মতই নোতয়ে পড়ে । রশ 
বৈজ্ঞানিকরাই অতান্ত প্রতায়ের সঙ্গে বলেছেন যে, উদ্ভিদেরা ইন্দ্রিয় কোন 
সাডা অনুভব করলে স্নায়তণ্তীর বিশেষ রঙ্ধপথে তাকে কোন নাদিষ্ট কেন্দে 
পাঠিষে দিয়ে মানৃষের মাস্তি্ক-স্নায়তল্তীর মতই তা গ্রহণ বর্জনের পর উপযুক্ত 
প্রতাত্তর দেয়। মানুষের মাপ্তৎক স্নায়ুর মত উী্ভদের এই জাঁটল স্নায়্‌ক্ষেত 
রযেছে মাটির নিচের শৈকড়ে, যে শেকড মানুষের হৃদপিন্ডের মত সংকৃচিত ও 
বিকোচিত হয়। ভারতাঁয় উদ্ভদতত্তরীবদ আচার্য জগদীশ বসু, যানি উদ্ভিদের 
মধ্যে প্রাণের উপাস্থাতির প্রথম প্রদর্শক, তিনি এই স্নায়ূতণ্রশর খেলা উদ্ভিদের 
মধোই সীমাবদ্ধ না রেখে জড ধাতব দ্রব্যের মধোও দেখিয়েছেন । তিনি 
দেখিয়েছেন যে. মানুষের ক্লান্ত স্নায়ব মত ধাতব স্নায়্ও ক্লান্তবোধ কবে। 
মান্ষের হদাঁপপ্ড-স্নায়ুব মত তারও সংকোচন িকোচন আছে । উী্ভদেব 
ক্ষেত্রে ক্লোরোফম 'দয়ে পরাক্ষা করে তান দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ক্লোরোফম 
করা মানুষেরই মত তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে । আবার ক্লোরোফর্মের বিষাক্ত গ্যাস 
উবে গেজে ধরে ধণরে স্থাভাঁবকতা ফিরে পায় । 
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শুধুমান্ত দার্শানক অনুমানে নয়, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহ তিনি দেখিয়ে দেন 
যে, জান্তব স্নায়ূতল্পীীর মত উাদ্ভদের স্নায়গুঁলও কাজ করে। চর্মচক্ষে এই 
স্নাম্াবক প্রা ক্রিয়া দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি বিশেষ ধরনের অক্ষিদণ্ড পযন্ত 
তোর করেছিলেন। যে নিবন্ধে উদ্ভিদের এই স্নায়াবিক প্রাতিক্রিয়ার কথা 
লিখেছিলেন সেই নিবন্ধের নাম '২59001756 11) 0])০ 1,11735 2170 1307- 
[,15175. বোসের এই আকারের প্রতি কোন রকম স্বীকাতি না জানিয়েই 
অধ্যাপক ৬/৪11£ তাঁর নতুন গ্রন্ছে অনুরূপ বন্তবাই রেখোছলেন -'ষে কোন 
ভেষজ প্রটোগ্লাজম বদ: স্পর্শে প্রাঁতীিয়া প্রদর্শন করে ।, 
আচার্য বোস এক ধরনের আঁক্ষক স্পন্দানর্প (০10৭1 915০ 
5০০1৭] ) যল্ আবিদ্কার করে দবালোকের মত স্পম্ট করে দেখিয়োছিলেন 
যে, টিকটাকি, গিরগিটি, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ প্রভৃতির চামড়ার মত আঙ্গুর, 
টম্যাটো এবং অন্যানা ফলের এবং শাকশাব্জর ত্বকও একই ধরনের বাবহার করে। 
' উঁ্ভিদের রন্তবাহী স্নায়ুনালীর আবিচকারও তিনিই প্রথম করেন। ) 
উীদ্ভদের ব্যবহার সাঁত্য সাঁতায আশ্চর্য ! যাঁদ তার গোড়ায় মাদক পানশয় 
দেওয়া যায় মানুষেরই মত তা উত্তোজত হয়ে উঠে, মাতৃলামীর ভাব করে। 
বারের মদ্যপের মত টল-মল- পর্যন্ত করে । আবার নিদিষ্ট সময়ে নেশার ঘোর 
কেটে গিয়ে স্বভাবজ ব্যবারই করে ! 
মরাময়ার অন্তরো পলাঁব্ধ আর বৈজ্ঞাঁনকের পরাক্ষার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। 
তাই সপ্তদশ শতাব্দীতেই মানুষ অন্তর দিষে বুঝতে পেরেছিল যে, উদ্ভিদের 
যৌনজীবন আছে। গ্যয়টে বলোছিলেন, উদ্ভিদের মধ্যে মাধ্যাকষাঁয় শান্তর 
1বপরশত উধ্বগাঁতর টান আছে । তান অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে, 
আমাদের এই পথিবীও প্রাণহণীন নয়। সেও *বাস নেয়। আমরা যেমন নিই 
অক্সিজেন -সে নেয় জল। প্রত্বাসে সে ত্যাগ করে উধর্বমৃখি জলীয় বাচ্প। 
(47০,10৮ বলেছেন_ মানৃষ তিস্তরীয় জীবন যাপন করে--(১) গভধারণ 
থেকে ভ্মচ্ঠ হবার প্রাব্কাল পর্যন্ত 'নিদ্রার জীবন, (২) পাঁথবাঁতে অধধজাগরণের 
জীবন এবং (৩) মৃত্যুর পর্‌ পূর্ণ চৈতন্যের জীবন। তাঁর মতে প্রাণের স্পর্শ 
রয়েছে সর্বত্র, জীবে-অজীবে 
(উদ্ভিদের আত্মা তার “দ্নায়ৃতন্্র সঙ্গে ততটুকুই যুস্ত, যতণুকু মান,ষের 
দেহের সঙ্গে তার আআর সংযোগ । উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণপ্রবাহছ দেহের সবার্গে, 
প্রাত কোষে, প্রাত তণ্ীতে প্রবাহিত । তথাপি এই দেহ থেকে সে বিচ্ছিন্ন, 
যে দেহকে সে পাঁরচালিত করে। এই আত্মক ক্ষেত্র নাখলবো্বক আ'ত্মক 
ক্ষেত্রের সঙ্গে আবচ্ছেদ] সম্পর্কে যাস্ত 1/ 
€েক্নার এই জন্য জ্ঞানবূক্ষে এক নতুন শাখা হস্ত করেছিলেন, যার নাম 
55010015515. এই আতিক পদার্থ 'বিদ্যাতে [তান দেহ ও মনের কৃত্রিম 
ব্যবধানকে গৃঁড়িয়ে দিয়েছেন । বলেছেন, এরা হল একই সত্যের দনাটি দিক। 
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ভেদ এই যে, মনকে মনে হয় আত্মিক, এবং দেহকে মনে হয় বৈষাঁয়ক। এ ষেন 
মন এক ব্স্ত কোথাও যা নতোদর (০০7)০৪8৬০) কোথাও মধোচ্চ €(০017৮০,)। 
পার্থক্য শুধু দর্শকের অবস্থানের উপর-_, অর্থাৎ দশনীয় বিষয়ের ভেতর থেকে 
দেখার বা পাইরে থেকে দেখার ! প্রত্যেকাট 'জীনস সেই একই প্রাণশাঞ্ধুর 
প্র্াশক _কোথাও ক্ষদ্রু স্থল বঝ্বরূপে, কোথাও মহাবি*বরূপে। এই 
প্রাণশাশ্ডির প্রকাশ ঘটোছিল বি“বাবকাশে, এর শেষ হবে বিশ্বের মুত্যাতে। 

ডারউইন “যোগ্যতম প্রাতিদ্বন্দ্বীই বেচে থাকে একথা বলে পরোক্ষভাবে 
জীবনকে আাকস্মিকতার দান না বলে অনা কিছুর মবদান বলেই স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন। 

[.. 3001১21)1--উদ্ভিদ জীবনের গভখর রহস্য ভেদ করতে গিয়ে এটাই 
প্রকাশ করোছলেন নে, যখন তান বিশেষ ভাবে তাদের বেড়ে ওঠার জন্য ইচ্ছা 
প্রমাণ করতেন, যে বেড়ে এগার সঙ্গে তার স্বাভাবক বকাশের কোন মল নেই, 
তখন 1তাঁন হাঁটু গেড়ে তাদের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। তিনি লক্ষ্য করে- 
ছিলেন যে. টাদ্ভদে ।বশাটরও মাধক হীন্দ্রয়গ্াহ। মন্‌ভবের সূত্র আছে । যেহেতু 
তাদের গঠন'শৈলী মানাদের অপেক্ষা অনেকটাই পৃথক সেই জন্য আমরা তাদের 
সংবেদনশীলতাব সন্রগহীলর যথার্থ হাদশ করতে ব্যর্থ হই। কিন্তু শ্রাচান 
সবগিয়ানা তাঁদের এই মনখেধদ্ধ অনভ্ভতির কথা জানতেন বলেই দেবতা 
হসেবে তাদের পূজো করতেন অর্থাৎ বক্ষপূজা ! আমরা খাকে কুসংওকার 
বলে হেসে উীঁড়বে দিই, ততটা কুসং্কারপূ্ণ সে নয় বরং একে উচ্চতর 
নংস্কার বলাই [বধের । 

1,.1301007150- ডাদ্ভদ জগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করলেও একা 
জানস বুঝে উঠতে পারেনান যে, লতাগজ্ম ও ফহলেরা তাঁর ভাষা বৃঝতে পারে 
[ক না। সরাসার তার ভ।বষা বুঝতে না পারলেও তিনি একি 1বষয়ে নাশ্ন্ত 
₹.ত পেরে'ছলেন যে' টোলপ্যাথ ধরনের এক প্রকার যোগাযোগের ফলে ভাষা 
না বুঝলেও লতাগুজ্মাব্দ মানুষের অন্তরের অবস্থা বুঝতে পারে । 

আন্নামালাই বধবাঁবদ্যালয়ের উীদ্ভদাবদ্যা 1বষয়কা বভাগের প্রধান ডঃ 
1) 1. ?সং -তাঁর এক তরুণী সহকীার্মনী প্টেল্লা শোন্নাইয়াকে একটি ইহাদ্রিল্া 
উদভদের পাশে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাতে বলেন। মাঁহলাটি নৃত্য ও বেহালা 
"াদনে বীতিমত পাঁটয়সী ছিলেন। দেখা গেল একট [নাঁদন্ট গ্রামে পুর তুলে 
বেহালা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে উীদ্ভদটির প্রোটোগ্লাজনার গাত বেড়ে বাচ্ছে। 
তরি স্পস্ট বি*বাস জন্মে যার যে, ভগবান শ্রী বৃন্দাবনের গোগরণ ক্ষেত্রে বাঁশী 
বা'জয়ে এই ভাবে ভূণভাম ও বৃক্ষাদতে শ্যামীলমা ফুটিয়ে তুলতভন। এই 
সুরের জাল বস্তার করে তানসেনের মত গায়কও প্রকীতিকে প্রভাবিত করতে 
পারতেন। সুরের জাল বিস্তার করে তান বযা নামাতে পারতেন, আগুণ 
জঞলাতে পারতেন। শব্ধ তাই নয়, সময়ের আগেই পৃষ্পবৃন্তে কুল 
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ফোটাতে সক্ষম হতেন। সম্ভবত অরণ্যভাঁম ও উচ্ভিদজগংকে প্রাণ প্রাচ্য 
ভরে তোলার জন্য এই কারণেই প্রকাতর এক অন্ভূত ধ্যবস্থাপনায়- সেখানে 
পাখির গান ও 'বিল্লির তানের প্রয়োজন হয়েছে ' 

একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, ডীদ্ভদজগতের উপর সুরসঙ্গাতর 
প্রভাব অপারসীম ৷ সুর সঙ্গাত সৃষ্টি করে অবশ্য একটি 'নাদণ্ট 'ফ্রুকোয়েন্সির 
মধ্যে, যেমন প্রাতি সেকেণ্ডে একশ থেকে ছয়শ সাইকেল তরঙ্গ তুলে ডাদ্৬দের 
বৃদ্ধি, ফুল ফোটা, ফল ধরা সব ত্বরাঁস্বত করা যেতে পরে। পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে বাদাযন্তের এবং নপুরের সাহায্য ছাড়াই ভারতনৃত্যের সুরছন্দ তুলে 
ডেইজি, মোরগোজ্ড, 'পট্যনিয়া প্রভৃতির বৃদ্ধি দ্রুততর করা গেছে। পনের 
দনের মধ্যেই তাদের বৃচ্তে ফুল ফোটানো সম্ভব হয়েছে । এটা সম্ভব হয়েছে 
মৃত্তকাতে এই চরণসঙ্পাতের ফলে যে ন্ৃত্যছন্দ ফুটে উঠেছে তারই *পন্দন 
উদ্ভিদ স্নায়ূতে সাড়া জাগিয়েছে বলে। 

(এই যে অসংখা রকম পতঙ্গ আমরা দেখতে পাই তারা পণ্াশ হাজার 
সাইক-ল পর্যন্ত শব্দ শুনতে পায়। এই ধংনের সাইকল বাদুরের ডানা 
সণ্টালনে ফুটে উঠে, বা শুনতে পেয়েই তাদের এই জাতশন্রু সম্পকে" পতত্যেরা 
সাবধান হয়ে যায় । উদ্ভিদ জগং লক্ষা করে দেখা গেছে যেখানে বাদংরের 
উপাচ্থীত নেই সেখানে শসাকণা অন্ততঃ পণ্সাশ শতাংশ কীটদ,স্ট হসে নম্ট হয়ে 
গেছে। কন্তু যেখানে বাদুরের উপাস্থাতি আছে সেখানে এই ক্ষাতর প'রমাণ 
পাঁচ শতাংশ। তাছাড়া বাদুরের উপাস্থাততে শস্য-চাড়ার দৈঘ1ও কমপক্ষে 
দুই বেড়ে যায়। উদ্ভিদের উপর আলগ্রাসাীনক শব্দ প্রযোগ করে দেখা 
গেছেযে তাদের এনজাইম ও *বাসপ্র্বাস 'ক্রযার উপর এর প্রচণ্ড প্রভাব 
রয়েছে - বিশেষ কবে সূর্ধমূখ্খী, জ্যাকপাইন প্রুভঠাতর উপর | এই ফিকোবেন্সি 
উদ্ছিদের পক্ষে এক ধরনের উত্তেজক দাওয়াইয়ের মত কাঙ্জ করে ।) 

710০ 09010 0£ [10০ 9০০7০ 0০০1)-এ বলা হয়েছে যে, বি*বত্রধাণ্ডের 
সব কিছ, ম্াত্তকার লতাগ.ল্মাদ থেকে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রত্যেকেরই 
শনজস্থ নিয়ল্লক শান্ত বা দেবতা রয়েছে । প্রাগনকালেই হারামস ট্রসমোজসটাস 
বলেছিলেন যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, মন আছে, আত্মা আছে, ঠিক যেমনাঁটি 
আছে পশহজগতে, মানুষের জগতে । এই জন্য গ্রীকরা হারমিসকে দারুন শ্রদ্ধা 
করতেন । অনেকের ধারণা, প্রাচীন মিশরের শিহুপ, বিজ্ঞান, জাদাবদ্যা, রসাএণ- 
জ্ঞান, ধর্ম, সব কিছুরই উদ্ভাবক হারামস। 

একটা সুরছন্দ ছাড়া বিবন্রন্ধান্ডের কোন কিছুরই উদ্ভব সম্ভব নয়। এমন 
[ক এক কণা অপুর মধ্যেও তার নিজস্ব সুরসঙ্গীতি আছে। জনন হর্পাকন-স 
[ব*বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ভোনান্ড ছ]াচ এনড্রুজই এমন মন্তব্য করেছেন। এই 
সুরছন্দের 'ফ্রিকোয়েন্সিই মহাকাশকে তেজদনু করে রেখেছে । এই তেজ, ইলেকছ্রো 
ম্যাগনোটক তরঙ্গ, কোন মাধ্যম ছাড়াই মহাকাশে ছুটে বেড়াচ্ছে । আর এই 
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বৈদ্যুতিক গাতিই প্রাণশান্তি উদ্ভাবনের পশ্চাতে এক বড় রকমের উপাদান 7 এই 
[বদ শান্তর মধোই রয়েছে এক ধরনের ক্ষমতা যা-প্রাণী দেহের মধ্যেও বিদ্যমান 
থেকে তার মধ্যে এক ধরনের আকরাঁশান্ত তৈরি করে-_1১5570০1 সাহেব যার 
নাম দিয়েছেন £১01055] 708606051.- প্রাণশান্তর মধ্যে ইলেকষ্রনের প্রবাহ 
প্রাণের উদ্ভবের একটা মৌল উপাদান। উদ্ভিদ জীবনের উপরও 'বিদহ্যংশাস্তর 
এই পারমাণ, গুণগতমান, স্থায়ত্ব প্রভৃতি একটি বড় ঘটনা । এমন যে জড় 
পদার্থ তা থেকেও লক্ষ্য করা যায় প্রাত নিয়ত একটা তেজ বচ্ছৃরিত হচ্ছে 
যাকে বলে রোডও আ্যাকাঁটাভটি। এমন যে মাঁট তা থেকেও প্রাতিনিয়ত 
বৈদ্‌াতক শান্ত প্রভাবত পাঁটিকুলসমূহ আকাশের দকে ছুটে চলেছে । আয়ন 
নামক পাটিকল ছয় অণহ, অণপঞ্জ বা মালকুল,_যার মধ্যে ধনাত্মক বা 
নঞ্খক একটা চার্জ আছেই। তার ধনাত্মক ও নঞ্র৫খক চারন্র নির্ভর করে 
কতটা ইলেকট্রন সে পেল বা কতটা হারাল তার উপর । 
পাঁরও্কার পারিচহল্ন দিনে যখন পাঁথবীর আবহাওয়া অত্যন্ত সুন্দর, ধরণীতে 
তখন পাওয়া ঘাবে নঙর্থক ইলেকাট্রক চার্জ. 'িন্তু আবহাওয়া মণ্ডলের চার্জ 
হবে ধনাত্মক । মাটি থেকে, ডাদ্ভদ থেকে উধর্ধাদকে ছুটে চলে ইলেকষ্রন। 
কিন্ত ঝড় ঝঞ্জা দেখা দিলেই সবটা উলেট যায়_ মাত্তকাই তখন ধনাত্মক হনে 
উঠে, মেঘের স্তর নঞর৫ক । 
পৃথিবীতে শানুপ্রধাহ আসে মহাকাশ থেকে ! 
মহাকাশীয় তেজ যে মহাশন্যতার সঙ্গে যুশ্ত তা নয়। হথার (যাঁদও 
বত'মানে ইথার চিন্তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে) যে সম্পূর্ণ ভাবেই বস্তুগুণহীন 
তানয়। নানা শাস্তপ্রবাহের এক অপূর্ব সমন্বয় মাত। এহল এক ধরনের 
সর্বব্যাপী মাধ্যম, যার মধ্যে 'বাচ্ছন্ন উপাদানগ্ল রূপান্তারত হয়ে ইলেকাট্রিকাল 
পাটিকুলের রূপ নেয়। 
উপ্ভিদ যাঁদ 'বচার কাঁর তাহলে দেখতে পাব উদ্ভদের কোষগুলি এক 
ধরনের ইলেকান্রক ফিল্ড তোর করে, বিদাং্প্রবাহ সুষ্টি করে। এবং এরাই তার 
সনায়মণ্ডলি রুপে দেখা দেয় । বৃক্ষের বৃদ্ধ এই বৈদয়ীতিক স্নায়ূতন্তীর জন] 
-_হরমোন ব্যাদ্ধির জন্য নয়। 
উদ্ভিদ, পশ,ু, মানুষ সকলেরই এক ধরনের ক্ষেত্র আছে। অর্থাৎ অবআণবিক 
বা প্রটোপ্লাজামিক শান্তর একটা সূক্ষমাবরণ। এই সক্ষম সত্তা স্হৃূলদেহের 
মালকুল ও অণ্গ্যালকে সিষ্ক করে আছে । ডীম্ভদের পন্রগৃিকে দুই দিক 
থেকে ফিল্ম দিয়ে চেপে ধরে ফটো নিলে এক ধরনের-_দাস্টদ্রমী ছাঁব তুলে ধরে। 
এই দস্টিদ্রমী ছবিগুুলকে এ পর্যন্ত শুধু অলৌকিক শান্তলম্পন্ন মানুষ তাদের 
সংক্ষ্র দ্ান্ট দ্বারা দেখতে পেত। এর মধ্য থেকে যে নানা ধরনের রঙ 
বিচ্হারত হয় 'দিব্যশাস্ত সম্পন্ন পঃরূবদের চোখে তা স্পম্ট ধরা পড়ে (এই রঙ 
মানুষের দেহের রোগের ধরন নির্ণয় করে দিতে পারে--ঠিক 'কিরানয়ান 
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টোর মত )। পাতার চত্র্দকে যে একট স্বাভাঁবক বর্ণবলয় আছে পাতা- 
টাকে ছিড়েকুটে দলে তা বিকৃত হযে দেখা দেয় । আহত বক্ষপন্রের মৃত্যু হতে 
থাকলে এই বর্ণবলয়ও ধশরে ধীরে উবে যায় । খুব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পাতা 
থেকে বিচ্ছারত হয়ে এক ধরনের রঙ আকাশের 'দকে ভেসে যাচ্ছে । 

/ 1করালয়ান ফটো পরীক্ষা করে প্রমাণ পেয়েছে যে, প্রাণহণন ধাতব ব্তু, যেমন 
ধাতব মুদ্রার উপরও একপ্রকার জ্যোর্তবলয় আছে। একটা মানুষের নখের 
ডগায় সেই বর্ণবলয় যেন আগ্নেয়াগারর অগ্ননংপাতের মত। িরলিয়ান এই 
জ্যোতি অথবা বর্ণবলয়গীলিকে বলেছেন--চ1০০671081 71017000৯, কিন্তু 
আমোরকানরা এর নাম দিয়েছেন--13191981031 61550701393" প্রাচীনেরা 
একেই বলত 'আকাশ দেহ'--£১১1181 8০৭5. পদার্থাবদ্যায় এই প্লাজমা অথ' 
হল এ প্রকার বৈদহাতক ভাবে নঞ্খক আত উচ্চ ধরনের আয়নীভূত ধুমর। 
এর মধ্যে রয়েছে আয়ন, ইলেকন্রন ও নউদ্রীল পাটকল । এই বাইওপ্লাজামিক 
দেহই বস্তুর চতুর্থ মান্রা। বস্তুর বাকী তিন মান্রা ছল ঘন, তরল ও গ্ঠাসীয় ॥ 
এই সক্ষম দেহে একধরনের জাঁটল গোল কধাঁধা জাতীয় গাঁত রয়েছে । যেগাঁত 
বন্তুসন্তার শান্তমান্রা থেকে একটুখান ভিন্ন ধরনের । তাই বলে ষে এই বাইও- 
প্লাজামক দেহ বিশ্‌গখলাপণণতা নয় । এর মধ্যেও রয়েছে এক ধরনের এঁক্যবম্ধ 
গ্েবসাঁত্তক অবস্হা । এরও একটি ইলেকক্ট্রোম্যাগনোটক ফিল্ড আছে । এই 
[িল্ডই জৈবসত্তার বা জৈব ফিল্ডের ভাত্তভামি ) 

এই যে বাইওগ্লাজাঁমক দেহ, বৈজ্ঞানকদের ব*বাস এই দেহই 1ববানাখল 
সম্তার সঙ্গে মানুষকে যুন্ত করে । এই দেহই প্রাক-স্হ্‌ল জৈব দেহ, যে দেহের 
সঙ্গে বস্তুসন্তাহীন ব*বসাত্তক অবআণাঁবক ঘুণয়িমান আকষ্ক্ষেত্রের যোগ- 
সূত্র রয়েছে । অর্থাৎ যে দেহ বি"বসন্তার সঙ্গে প্রাণীসন্তার লন থাটয়েছে, 
1ঝবসাঁত্তক সার্ক অবস্হা যারই মাধ্যমে ব্যস্তিসত্তায় রূপান্তারত হয়েছে । বিশ্ব- 
সন্তা এই প্রাকস্হলজৈবসত্তার মাধ্যমে জৈবনত্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে । 
আনুষের অতীন্দ্রর ক্ষমতা, টোলপ্যাঁথক যোগাযোগ, সবই এই বায়োশ্লাজীমক 
দেহের মাধামেই হয়ে থাকে । এই জন্য আঁধমনো বিজ্ঞানীরা একে নাখল 
[ি্বসন্তার সঙ্গে বান্তসন্তার যোগাযোগের মাধ/ম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। গ্রহ 
গ্রহান্তর. মানুষের মানন তরঙ্গ, সব কির আন্তক্ষেত্রের সন্ধান ব্যাস্তপত্তা 
এই সূক্ষ্র সস্তার মাধামেই পেরে থাকে। যাঁদ এই মহাবিশ্বের কোথাও সামান্য 
একটুও হেরফের ঘটে সঙ্গে সঙ্গে এই সক্ষমসন্তার অতীন্দ্িয় আকষা ক্ষেত্রে তার 
ছোঁয়া লাগে, রাডাবে যেমন দ্‌রবত? তরঙ্গের সাড়া পড়ে। মানুষের আঁত- 
লোক ক্ষমতা এই সূক্ষমদেহের সাহাযোই এসে থাকে 1) 

এই সূক্ষম্রদেহকে যারা আত্মশান্ততে উজ্জীবিত করতে পারে তারা এই 
পথবীতেই এমন কিছু কাজ করতে পারে সাধারণ বদম্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না 
_ যেমন স্পর্শ না করেই শুধূমান্র অঙ্গভঙ্গর সাহাযোেই পেপার ক্লিপ, দেশল/ই 


৪১ 
প্রাণ মন আত্মা--৩ 


সিগারেট এবং অন্যান্য আরো জিনিসকে নাড়িয়ে দেওয়া । লৈখকের কাছে যোগ 
শেখেন এমন এক আমোঁরকান মাঁহলা 7%216০ 7২৪177০-র মধ্যেও এই ক্ষমতা 
আছে। 

প্রান্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ননা কুলাগিনা এমনতর শীশ্ত প্রদর্শন করে 
বস্তুবাদীদের রীতিমত চমকিত করে দিসেছিলেন। মনোস্তত্ববিদেরা একে বলেন 
[১550170 1৫17০৯1৯ অর্থাৎ আঁত্বক শান্ত । নব মনস্ব্তীবদ 067১0% 9৩ 
৫৩৮১৬ এই অতীন্দ্িণ শীত প্রদর্শন কালে নিনা কুলাগনার ছবি তুলে দেখে- 
ছিলেন যে, খন সে এই ধরনের শান্ত প্রদর্শন করে তখন তার স্হলদেহের 
উপরস্হ বায়োশ্লাজমিক দেহ স্ফগত হয়ে ওঠে ছন্দে ছন্দে স্পান্দিত হয়। তার 
চোখ থেকে এক ধরনের েযোত বোরয়ে আসে । 

এই বায়োপ্লাজামক দৌহিক বলয় যে শুধু প্রাণসাত্তক একককে কেন্দ্র করেই 
রয়েছে তা ন:, একাটি মৃত পাতার চারাঁদকেও এই বলয় লক্ষ্য করা যায়। তবে 
জীবন্ত পাতার চততুঁদিকস্হ এই বায়োশলাজাগ্ুক দেহ যেমন বর্ণচ্ছটা ছড়ায় মড়া 
পাতার চারাঁদকে তা দেখা যায় না। এখানে এই সূক্ষ2 আবরণ ছল আঁবাঁচন্ত 
একটা আলোর আভা মান্ত। কিরালিয়ান ফটোগ্রাঁফর সাহায্যে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য 
করা গেছে যে, আহত পন্রের কেন্দ্রস্হলে রস্তবর্ণের একটা আভা ফুটে বোরয়েছে। 
তার সেই নয়নহরণ সবুজের বাছার হারয়ে গেছে। 

বৈজ্ঞাঁনক টিল্লার মনে করেন, বৃক্ষপন্ত থেকে যে আলোর জ্যোত বেরয় বা 
মানুষের অঙ্গচ্ঠাগ্র থেকে যে আলোর বিচ্হুরণ ঘটে তা সন্তবত এই বায়ো- 
গ্লাজীমক দেহ থেকেই আসে। 

অদ্ভূত একটা 'জীনস লক্ষা করা গেছে এই বে, কোন বক্ষপত্রের কিছ: অংশ 
কেটে নিয়ে যাঁদ তার কিরলিয়ান ফটো তোলা যায় তাহলে দেখা যায় যে, সরিয়ে 
ফেলা অংশটু :র বায়োগ্লাজামিক চিত্রও সেখানে ফঃুটে উঠেছে । সম্ভবত এ বি*বাস 
প্রাচীন হিন্দদদের মধোও ছিল; ষে জন্য তারা মনে বরত যে, স্হূলদেহের 
সামান্যতম অংশও যাঁদ মৃতার পর থেকে যায়, তাহলে সূক্ষদেহ তাকে কেন্দ্র 
করেই ঘোরাফেরা করে । এই ধি“বাস থেকেই কাপািকরা নরকরোটি কাছে 
রাখতেন মৃতের সক্ষমদেহক্ষে নিদেদের কাজে লাগাবার জন); । তান্দিকেরা 
একেই বলে ভৈরব। 

জৈবদেহক ঘবে বৈজ্ঞাঁনক মানসের চেষ্টা কত না 'বাচত ধবনের আভন্ঞরতা 
আমাদের উপহার দিয়েছে । ই'দুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যারা 
উত্তর বা দক্ষিণমুখী হয়ে শুয়ে থাকে তাদের স্মরণশান্ত রীতিমত বেড়ে যায়। 
কিন্তু মেরুপ্রদেশীয় এই যাগনোউ $ ?ফজ্জডের বিপরপত দকে প্র্থাং পূব ও 
পশ্চিম দিকে যারা মাথা রাখে তাদের ন্মরণশাণ্ত অনেক কম হয়। অতাধূনিক 
এই বৈজ্ঞানিক তথ্য ভারতীয়রা বোধহয় বহ] প্রাচীন ঝালেই অবগত হতে পেরে- 
ছিলেন, বে জন্য দাঁক্ষণ িয়রে তাঁরা শয়নের ব্যবস্থা করোছিলেন। তবে উত্তর 


৪২ 


শিয়রের গুরুত্ব ততটা অনুভব করতে পারেনান। 

মানুষ যেন একটা দেয়াল-ঘাঁড়র পেস্ডুলামের মত-_ভাবাবেগে কখনও এাঁদক, 
কখনও ওাঁদকে দুলতে দুলতে চলেছে । প্রেমপ্রীতির আবেশ প্রশান্ত ছন্দময় 
গতিতে চলে। ক্ষুব্ধ চিত্ততা এই গাঁতপ্রবাহকে ঝঞ্ধাক্ষুব্ধ করে তোলে । গাঁত 
এবং তার এই উত্থান পতনই জীবন। যখন এই গাঁত কমে যায় মানুষ অসুষ্থ 
হয়ে পটে । যখন তা' থেঘে যায়, তখন মানুষ মৃতাব কোলে ঢলে পড়ে । 

যেকোন দৈবসন্তার উপরের যে দেহ তাযেন পাঁথবীর উপরের আবহাওয়া 
মণ্ডলের মত। যতই উপরে ওঠা যাম্ব ততই সে ছাল্কা হতে থাকে! আর 
এই সক্ষন সন্তার এককগীল শীম্তবলয়রূপে আরও উপরের কোন চিৎসন্তা থেকে 
আত্মপ্রকাশ করে। 

কোন মানুষ যাঁদ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তার দেহের উপরকার শাস্তক্ষেত্র 
(7770৮ 0৩13) তাতে রীতিমত 'বাঘত হতে পারে | 01820 0150াহোতাে 
(এক ধরনের উীদ্ভদ) এর উপর যে শাস্তক্ষেত্র অর্থাৎ গাছের বা গাছের পাতার যে 
বায়োপ্লাজীমক দেহ আছে, দেখা গেছে, যাঁদ কোন লোক কাছে থেকে সেই 
গাছ বা গাহের পাতা লক্ষ্য করে জোরে জোরে টিংকার করে ওঠে তবে তার 
নাবড় সবুজ রঙ কেমন ফেকাসে হনে বায়। আর তার প্রাণশাস্ত-প্রবাহের 
তরঙ্গ নোতয়ে পড়ে । অর্থাৎ গ্রাফের রেখাতে তা এক তৃতীয়াংশ কমে যায়। 
বার বার পরীক্ষা করে দেখা গেছে" মানাঁসক রোগগ্রন্ত ব্যন্ডি, যারা অনবরত 
চিৎকার করে -_ তাদের মাথার কাছে প্রায় তিন ফিট দূরত্বে কোন গাছের চাড়াকে 
প্রাতাদন দু-ঘণ্টার বোশ রাখা হলে তার নিচের দিকের পাতাগ্দাল ঝরে পড়ে 
এবং তন দনের মধ্যে গাছাটিও প্রায় শুকিয়ে যায় । 

সৃতরাং -.সুতবাং গাছেরও প্রাণ আছে, মন আছে, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, 
ঘৃণা, ক্রোধ, সবই আছে । অচলায়তনে আবদ্ধ কোন প্রাণহীন, গাঁতিহধীন, ভাব- 
ুলশহান আস্ত্ব মাত্র ন। এই বৃক্ষ । সুন্দরী বৃক্ষের প্রাণ মাছে। 


তিন 


জানিনা কতক্ষণ আত্মস্থ হয়ে ছিলাম আরণ্যক রহস্যের অন্তর রহস্য ভেদ করার 
মানস প্রচেস্টাপ্ন। অকস্মাৎ ভট-ভাটটা একটু কেপে উঠতে আন্তচিন্তার সেই 
প্রবাহের সব্রটি যেন কেটে গেল। বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকালাম পারপান্বের 
দকে । ভাটার টান খুবই বেশীরকমে টান দিয়েছে খাঁড়র জলে। ভেজা ভেজা 
ধূসর মৃত্তিকার পাড় আন্ত দৈনা প্রকাশ করে খাঁড়র তলদেশের অনেকটা পধন্তি 
নেমে এসেছে । জল যেন মাটির কঙ্কালের উপর চর্মচ্ছাদনের মত। জল সরে 
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যেতেই ছাড় গোড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে । সুন্দরবনের তটরেখা ভট্ভাঁট থেকে 
অনেক দূরে সরে গেছে। 

অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক তো চলে এসোছি, তবু সেই সাতাঁজালয়া দ্বীপ কতদরে 
কেজানে! এখনও তার কোন হদিশ নেই। ভূধর বলোছল মানত সাত ঘণ্টার 
জার্ন। এখন মনে হচ্ছে অন্ততঃ দশ ঘণ্টাতেও সেখানে গিয়ে পৌছতে 
পারব না। 

সুন্দর বনের তটরেখা দূরে সরে গেলেও তার মাথার উপর সতেজ সবুজ 
পাতার ঢেউয়ে এতটুকু মালনতা ন।মোন। প্রাণের বিজয়কেতন উড়িয়ে সুন্দরবন 
যেন একটা রহস্যময় হাঁস হেসে আমাদের দেখছে । সূর্যটা আকাশে অনেকটাই 
হেলে পড়েছে । কিন্তু তখনও তার অগ্নিদাহের তেজ তেমন কমোন। ভূধরের 
ছোট ভাই মাথার উপর ছাতা তুলে ধরে রোদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা 
করার চেষ্টা করছে । মানুষের জীবনসংগ্রামের শেষ নেই। পড়ন্তবেলার হাত- 
ছাঁন পড়লেও ছোট ছোট জাল নিয়ে খাঁড়র কিনারে কিনারে অজন্প মানূষের 
জাল ঝাঁপানোর 'ভিড় কমেনি । প্রাণের তাগদ, বাঁচার তাগিদ, উীদ্ভদ ও বনের 
*বাপদকুল অপেক্ষা মানুষেরও তো কম নয় ! 

একটু দূরে আরেকটি নাঁকে খাড়ির প্রশস্ততা অনেকটা যেন বড় বলে মনে 
হচ্ছে। ডান দিকে সুন্দরবনের স্বচ্ছন্দ বিস্তার ব্ধ হয়ে গেছে । হয়তো সবগ্রাসী 
মানুষ সেখানে দরৃর্ধষ প্রাণের আবেগে বন কেটে বসত তৈরি করেছে! তাদের 
নিষ্ঠুর কুঠারের আঘাতে আঘাতে ওধারের শেষ সুন্দরী বক্ষগুি আমোরকার 
রেড ইন্ডিয়ানদের মত সংগ্রামে পরাজত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। কিন্তু বাঁয়ে 
তাদের অবাধ বিস্তারে এখনও কোন হস্তক্ষেপ হয়নি। যেন সার্বভোম আরণ্যক 
শিরোপা মাথায় পরে স্বতন্ত্র এক ধান্ট্রের মযাদা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে । এরাজ্যে 
প্রবেশের গন্য মানুষের কোন ছাড়পত্র নেই । 

হঠাৎ দেখি ভ্ধর ভট-ভাঁটর ছাদে উঠে এসেছে । তাগ অপ্তরে কেন যেন 
একটা সাড়া পড়েছে । হঠাৎ ওর বাবার কথা মনে পড়েছে । বহীদন বাবার 
সঙ্গে দেখা হয় নি। তান ভাল আছেন তো 2 মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। 
আমার পাশে এসে বসল সে, স্যার একটু দেখবেন ? 

_-ক ? 

দেখুন তো আমার বাবার শরীরটা কেমন আছে ? 

আমি ধ্যান কারি । জাননা কুলকুণ্ডাঁলনী জাগরণের ফলে বায়োপ্লাজীমব 
দেহের মাধ্যমে ব্বসস্তার সঙ্গে আমি আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে পেরোছি 
কনা । কদ্তু একটু চোখ বূজলেই মনে হয় লক্ষ যোজন দরে অনন্ত মহা- 
দেশের কোন: সদর কেন্দ্রে চলে গোছ আম! আমাদের সৌর মণ্ডল, ছায়া- 
পথ, নেবুলা সব ছাড়িয়ে মহাবোঁশ্বক এক স্বচ্ছ ঘূণাবর্ত স্তরের মধ্যে গিয়ে 
পড়েছি । তখন সময়ের কোন গাঁত থাকে শা, দেশের কোন ব্যবধান থাকেনা । 
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মনে হয় এক চির বত'মানের মধো আমি রয়েছি । অথচ এই বত'মানের নাট 
বন্দ: ঠিক করা তো চারাঁটখানি কথা নয়! এই বর্তমান কতক্ষণ সময়ের জন্য 
স্ছর ১ অনন্তবার সময়কে ভাগ করলেও এর হদিশ নাও পাওয়া যেতে পারে । 
একমাত্র গাঁতহীন মহাশনাতার মধ্যে গিয়ে পড়তে না পারলে বর্তমানের হাঁদশ 
পাওয়া যাবে না। 

সে যা-ই হোক- ধ্যান করতে করতে একাঁট ক্ষমতা অন্ততঃ আয়ত্ত হয়েছে 
এইযে, স্হূল পদার্থের অভান্তর ভাগ দেখতে পাই । মানুষের স্হূল দেহ 
ভেদ করে তার অজ্ভজগৎং ধরা পড়ে । বহুদূরে কোন জানিস থাকলেও চোখের 
দূ্টিব নিকট-বৃত্তের মধ্য তা ধরা পড়ে যায়। 

ভ্‌ধর বাবার কথা জজ্ঞেস কবতেই দোখ- গোলগাল চেহারার একাঁট লোক, 
গোল মাথা, বিরল কেশ, কার কোলে মাথা রেখে অ্ধশায়ত ভঙ্গগতে হেলে 
রয়েছেন। কপালে বন্দ বন্দ সণ্গাঁরত ঘর্ম। পেটের মধ্যে লাল। আলসার 
জাতীয় রোগ হলে এরকম রঙ দেখা যায়, বা রন্তু আমাশষ। ভূধরের বাবা 
যে একেবারেই সূস্হ নয় তা স্পন্ট বোঝা গেল। বললুম, তোমার বাবার শরীর 
ভাল নেই। পেটের যল্ণা। সম্ভবত আলসার । মাথা ঘুরছে । ভূধরের ছোট 
ভাইয়ের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানা গেল- শা, রোগটা আম যা বলোছি তাই। 
তার কাছে এরকম খবর এসেই পেৌীচেছে। 

ভ-ধরের কপালে চিন্তার রেখা স্পস্ট ফুটে উঠল । বলল, দেখুন তো স্যার 
বেচে আছেন তো » 

আবাব চোখ বুজলুম । দোঁখ স্তব্ধ দেহ । উপরে সেই ধূম্রাকীত বায়ো- 
প্লাজামক দেহ । এ নিশ্চিত মৃত্যুর লক্ষণ । কিন্তু মৃত্যুর কথা তো কাউকে 
বলতে নেই । বললম, খুব একটা ভাল ঠেকছে না। আর এয়েক ঘস্টার মধ্যে 
[গিয়েতো পেশছুব । দ্যাখো কেমন আছেন। 

ব:ঝলুম ভূধর খুব খারাপ নংবাদটা পাবে বলেই ধরে নিল। যে উৎসাহ 
উদ্দীপনা নিয়ে যাতা শুরু হয়েছিল--সেটা যেন আগত সন্ধ্যারই মত নিপু 
হয়ে পড়ল। 

খাঁড় নতুন বাঁকে গিয়ে পড়ল । রোদের গায়ে তখন ছায়ার গন্ধ খখজে পাওয়া 
যাচ্ছে । তার জঙলন্ত কামড়টা অনেক কমে এসেছে । হাওয়ার গায়ে জাঁডিয়ে 
আসছে স্নষ্ধতা । খাঁড়র পাঁরাধটাও একটু বেড়ে গেছে। ভূধরের ভাই 
ছাতাটা এবার নামিয়ে নিল- রোদের গায়ে সেই ক্রোধের আমেজ আর নেই। 
আ'ণম আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে নিজের মনের মধ্যে ডুব দিল । 

মানুষের স্হূল দেহটা শেষ হলেই যে তার সব শেষ হয়ে যায় তা নয়। 
আমাকে বহুজন তাদের পঞ্লোকগত বাস্তর আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে 
চোখ বুজে আম তাদের ছাব দেখতে পেয়ে বলে দিয়োছ। তাতে তারা রাত 
মত অবাক বোধ করেছেন। আম যাঁর দেওয়া দাম ক্রিপবোর্ডে এখন লাখ 
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[তাঁন একজন বড় ডান্তার। নাম ডঃ 'হিমাংশু ব্যানাজ+। তাঁর মৌডক্যাল 
উপাধি বিরাট- 8. 9০. 1. 8 8. 91). 0 ন্‌ 0091) 1.1]. 0. 
(টে 5. ঞ&) ইত্যাঁদ চিকিৎসা করেন বটে-তবে অধ্যাত্ম জগতের প্রাত দারুণ 
আগ্রহ । আমার ছু বই পড়োছিলেন এবং লোক মুখে শুনৌছলেন যে, আমার 
িছু 05001 ৫০৪] আছে। কৌতূহলবশত একাঁদন এলেন আমার 
সঙ্গে দেখা করতে । তাঁন ঈশ্বর িষ্বাসী হলেও সহজে এ-জগতের কোন 
লোককে বিশ্বাস করতে রাজি নন। বাজিয়ে দেখতে চান। প্রথম এসেই 
গজজ্ঞেস করলেন, বলতে পারেন আম দীক্ষিত কনা ? 

আম কারো কপাল পড়তে পার না। হাত দেখতেও জান না। কাক 
চরিত্র বলে যে একটা 'বদ্যা আছে আমার তাও জানা নেই। কণ্ঠস্বর শুনে 
মানুষের চাঁরত্র অনুমান করার ক্ষমতাও আমার নেই । বলতে গেলে একথাটাই 
আমার পক্ষে অত্যন্ত খাঁট যে, জাগ্রত অবস্থায় আমার সমগ্র হীন্দ্রিয়ই অত্যঞ্ন 
ভোঁতা । ণীকন্তু চোখ বুজলে 'নকট তো দরস্হান আম তখন বহু দূরদশ+। 
ডাস্তারবাবুর প্রশ্ন শুনে আমি চোখ বুজলুম_ দেখলুম তিনি দীক্ষিত । বললংম, 
হ্যাঁ, দীক্ষিত । 

ণক মল্তে দীক্ষিত বলতে পারেন 2 

শুনোছ-_কে কি মল্তে দীক্ষত একথা নাক বলা যায় না। কিন্তু আম 
চোখ বৃজলে- কার শান্ত তরঙ্গ ি ধরনের, ইন্ট দেবতা কে, দেখতে পাই । তাই 
চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগলুম তাঁর ইন্টদেবতার জন্য । দেখি ধীরে ধীরে 
চোখের সামনে মাতৃদেবতা ভেসে উঠলেন । বললুম, আপাঁন শাস্তমন্মে দীক্ষিত । 

তবু যে ডাস্তার বাবুর সবটুকু সন্দেহ ভাঙল তানয়। তিনি আরও একটু 
পরণক্ষা করলেন আমাকে । আমার মায়ের কথা বলুন। 

চোখ বুজেই বুঝতে পারলাম যে, ও*র মা ইহ জগতে আর নেই। বলল, 
তান তো জীবিত নেই । 

_কোথায় আছেন £ 

-- অথাৎ ? 

_-আপনি আপনার গ্রন্হে লিখেছেন মৃত্যুর পরে মানুষের সূক্ষমদেহ 
দেশের বিভিন্ন স্তরে থাকে । কখনও কখনও গ্রহাম্তরে গিয়েও জন্ম নেয়। 
এমন কি ভিন্ন সৌর মণ্ডল, ছায়াপথ-_অথবা ভিন্ন বিশ্বেও জন্ম নিতে পারে । 
আমার মা কি মামাদেরই বিশ্বের জন্ম নিতে পারে ঃ কোন- স্তরে আছেন 2 না 
ভন্ন কোন বিশ্বে গিয়ে জন্ম নিয়েছেন অথবা এই বিশ্বেরই কোন গ্রহে গিয়ে 
আবার জন্ম গ্রহণ করেছেন? 

চ্যালেঞ্জ খুব বড় রকম সন্দেহ নেই । আবার চোখ বৃজলুম। দেখি একটি 
মাহলা ছায়া মূতকে আর একাট উজ্জল ছায়া মতি দেশের তৃতীয় স্তর ও চতুর্থ 
স্তরের মাঝামাঝি কোন এক স্হান থেকে উপরে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন । 
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বুঝলৃম, সেই উজ্জবলদেহণ সক্ষম সত্তাটি তাঁর গুরু । বঙ্গলৃম--, তৃতীয় ও 
চতুর্থ স্তরের মাঝামাঝ তানি আছেন। 

_ আমার মা কি মন্দে দশীক্ষিতা ছিলেন বলতে পারেন ৮ 

চোখ বুজে দেখি মানস নেত্রে মা ৩কালশ দাঁড়য়ে আছেন। বলল.ম, শান্ত 
মলে । 

ডা্তারবাব্‌ সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ক্তু আম ঘতদ:র জান তিনি কৃষ্ণ- 
মল্তে দীক্ষিতা ছিলেন । 

পরে ডান্তারবাব্‌ খোঁজ খবর নিয়ে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, হাঁ তিনি 
ওকালকেই পূজো করতেন । তবে 'ছন্দুদের দেবতাদের ক্ষেত্রে একাম্নবতা 
পারবারেব মত একটা সহাবস্হান আছেই । তাই একই বেদশতে কৃষ্ণও থাকেন 
ওকালীও থাকেন । তেমনই তার ওমাষেব বেদীতেও নানা ধরনের দেবদেবীর 
প্রতিমা ছিল । 

মাস কয়েক পরে ডান্তারবাব আবার আসেন লেখকের সঙ্গে দেখা করতে । 
আবার তানি ওমায়ের প্রশ্ন করেন। বলেন, আমার ৬মা কোথায় আছেন দেখুন 
তো? চোখ বুজে দোখ সেই একই ক্ষেত্রে চেতনাহাীন অবস্হায় তাঁর স্বগাঁয় 
মাতৃদেবী রয়েছেন ॥। এবার দৃশ্য ভিন্ন । যেন তান নিচে পড়ে যাচ্ছেন! তাঁর 
অধ্যাত্ম জগতের গুরু তাকে আপ্রাণ উপরে তুলে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। 
মনে হচ্ছে মায়ের সর্বাঙ্গ অবশ। তান পক্ষাঘাতদ্‌্ট। সে কথা তাঁকে বলতেই 
[তানি বললেন, আশ্চ ! আমার মায়ের মৃত্যু হয় পক্ষাঘাত রোগেই। 

পরে জেনোছ ডাস্তারবাবুর নিজেরও ষণ্ঠোন্দ্রিয় আছে । এই শান্তর জন্য বিশেষ 
রূপে তান খ্যাতমান। বিনা পাঁরশ্রীমকে এবং নিজে বিনা মূল্যে অধুধ দিয়ে 
বহুবার আমাকে িতনি চিকিৎসা করেছেন। তবে ডান্তারবাবূর ছেলে সম্পর্কে 
কল্তু আমার দেখা নির্ভুল হয়ান। 

উত্তর কলকাতার কোন এক কলেজের অধ্য।পকা। অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধানে 
সারা ভারত 'তান চষে বোঁড়য়েছেন। আমাকে তিনি কয়েকবার ভাল ভাবে 
পরাক্ষা করে নিয়েছেন । আমার অদ্ভুত ধরনের যোগপম্ধাত অন্সরণ করে এমন 
[তান 'নজেই প্রচণ্ড অকাল্ট ফ্যাক্টর আঁধকারণী। তবুও নিজস্ব কোন প্রশ্ন 
থাকলে এখনো 'তিনি আমার কাছে আসেন । ডান্ডার যেমন নিজের বা নিজের 
বাড়ির চিকিৎসা করেন না. ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম। একাঁদন সম্ধ্যাবেলা 
1তাঁন তার 'নজের বোনকে নিয়ে এলেন । মনে সন্দেহ দেখা দয়েছে-_নিজের 
1পতৃদেবকে নিয়ে । জিজ্ঞেস করলেন, দেখুন তো আমার বাবাকে একটু ? 

চোখ বুজে দেখি চতুর্থ স্তরের প্রান্ত ঘেষে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন। 
বুঝতে অসুবিধা হল না, তিনি আর ইহ জগতে নেই। 

বললুম, তান তো দেহতাযাগ করেছেন 2 

- হ্যাঁ। 
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- পায়ের নিচের দকটা ফোলা দেখাছ কেন ? 
_ফ্মলোছল। 
_-নিজের নাঁড় টিপে টিপে দেখছেন। নিশ্চয়ই হার্টের অসুখ করেছিল 7 
_হ্যা। 
ক জানতে চান 2 
_-কেমন আছেন 'তান। 
-এখনও পাথিব চেতনাতে আচ্ছন্ন আছেন । 
_মৃত্যুর সময় কোন দোষ লেগোছিল 'কি ? 
_না। 
-কোন কিছ: প্রায়শ্চত্তব করতে হবে 2 


--না। 
বছর দুয়েক আগে । সকাল দশটা নাগাদ রাঁববার দন সস্ত্রীক একাঁট ছেলে 


এসে হাঁজর । এসেছে টালাপাক থেকে । শরীর ভাল না থাকায় সকাল বেলা 
কারো সঙ্গে সাধারণত দেখা কারনা। বলতে গেলে মমি ভাবেই সবাইকে 
চিরিষে দিই । হঠাৎ কি মনে হল বললুম, পাঠিয়ে দাও । বিমর্ষ মুখে এক 
তরুণ দন্পাঁত এসে হাঁজর । তখন কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলাম । প্রথমটা 
অতটা লক্ষ্য কার নি। পরে মেয়েটির দিকে তাঁকয়ে চোখ বুজতেই দেখি তার 
বৃহস্পতির ক্ষেত্রে কোন একটি সর্পফণা তুলে আছে । অর্থাং_গৃহে নিশ্চয়ই 
কোন বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে । জিজ্ঞাসা করলুম, ানজের ঘরের কথা বল। 
ছেলোট বলল, আপানই বল;ন। 


দি বলব ভাবতে লাগলুম । চোখ বুজে ধরবার চেষ্টা করলুম--াক ওরা 
জানতে চায়। দেখি আট দশ বছরের একটি মেয়ে। ফ্রক পরে অপ 
নৃত্যরতা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে । জিজ্ঞাসা করলুম, এই যে মেয়োটকে দেখাঁছ এ কে 2 
দম্পাঁত যূগলের চোখ দেখি ছলছল করছে । সুতরাং আবার চোখ বুজলহম | 
দেখি শরীরের বিরাট অংশ জুড়ে অপেরেশনের রেখা । একেবারে মাথা পধন্তি। 
বুঝল:ম মেয়েটি আর ইহ জগতে নেই । বললুম, এত বড় অপারেশন ! ছি 
হয়েছিল ? 

__ক আর. বলুন” কান্নার আবেগে ওরা তখন ভরে উঠেছে । জিজ্ঞাস: 
করলুম, ক্যান্সার 2 

- হ্যাঁ । কিন্ত এমন কেন হল 2 

চোখ বুজে সেই জবাবটা খ*জবার চেষ্টা করলুম । বুঝলুম, মহাশান্তর অংশ, 
হযাদন৭ শান্তর অংশ মেয়েটি । কৃষ্ণ অন্ত প্রাণ । কেন যে' পথিবাতে এসাছিল 
কেজানে! কিন্তু হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছে, আবার মে আসবে ওদেরই ঘরে। 
সময়ও দেখালো । ওদের সে-কথা বললম । ছেলোটি বলল,--িন্তু আর তো 

চোখ বুজে ওর সমস্যা ধরবার চেম্টা করলুম। দেখলুম ওর স্ত্রীর মাসিক 
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বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু একট 'ক্যাটস আই' পরলে অবশ্য আবার তার মাসিক 
হবে। সুতরাং মেয়োটকে 'কাটস আই' পরতে বঙ্গলুম। 'ক্যাটস আই' সে 
পরেছে। 'াঁরও[ডক্যালসও নরমাল হচ্ছে। £কল্তু আকাক্ক্ষিত সেই সন্তান 
আজো তাদের ঘরে আসে 'ীন। কেন আসেন সে কথার জবাব দেবার সাধ 
আমার নেই। আমাদের মানাবক দর্শনের বাইরেও একটি জগৎ আছে-_ তু 
জগতের পূর্ণ আঁধবাসী হতে না পারলে 'িভূলি বলার আঁধকার কখনই হয় না। 

কিন্তু ওদের দেখলাম- সন্তান অপেক্ষা শান্তির জগতের সন্ধান পাওয়া 
সবচেয়ে বড়-বিশেষ করে ছেলোটর । সে বলল, অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান দিন 
যাতে শান্তি পেতে পাঁর। আমি আমার রহস্যময় যোগসাধনার সূত্রাট ওদের 
জানালুম, যে যোগ সাধনার দেশের কথা আমার "ীদব্য জগৎ ও দৈব ভাষা' 
নামে গ্রন্ছদটর মধ্যে লিখোছ। অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যের বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যাও 
সেখানে আছে । সেইব্যাখ্যার একটা স্মাত মনের মধ্যে টেনে আনল্‌ম । 

যোগ সাধনায় বহু উচ্চ জগতে এখন তাঁরা বিচরণ করছে। তাঁদের কন্যার 
সংক্ষযর দেহ তারা প্রায় প্রাতাঁদনই দেখতে পায়। এগন কি তাঁর স্পর্শ পধন্তি 
অনুভব করে । ছেলোটর নাম মহাদেব ভট্টাচার্য । স্তীর নাম মাঁণকা। পরলোক- 
গতা কন্যার নাম শীর-পা ভট্রাচা । যে নত্যের ভঙ্গীতে তাকে দেশের উচ্চস্তাবে 
দেখেছিলাম । নূত্যরতা সেই ভঙ্গীতে মেয়োটর ছার মনে ভেসে উঠছে । 

সূক্ষ্রদেহীর কত যে 'বাঁচত্র ঝাপার কে জানে! কালীঘাট থেকে এক বষ্ধ 
এলেন দেখা করতে! তিনি কিছ; জিজ্ঞাসা করার আগেই তার মনের উদ্দেশ 
জানার জন্য চোখ বুজলুম। অদ্ভুত এক মাঁহলার ছাঁব ফুটে উঠল। দেখে 
স্পস্ট বোঝা যায় বিদুষী। কিন্তু কোমর থেকে তলপেট পর্যপ্ত একটা অদ্ভুত 
বেদনা । ছটফট করছেন। 

জিজ্ঞেস করল.ম, মাহলাটি কে ? 

--আমার স্ত্রী । 

- কোমরে ও তলপেটে ব্যথা, ?ক হয়োছল ? 

-__ইনটারনাল হানিয়া । 

_দেখাছিতা অপারেশন হয়োছিল। 

-হ্যাঁ। 

_তারপর 2 

_আপাঁনই বলুন 2 

--ইহলোকে আর নেই। এইতো? 

হ্যা । 

-আপনি কি চান ? 

--আপানি আপনার গ্রন্হে লিখেছেন যে, সক্ষত্মা দেখা যায়। আমি কি 
তাকে দেখতে পাব ? 
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--কি ভাবে ? 

তাঁকে সহজ পথ বলে 'দলম । 

1তাঁন বললেন এত সহজেই সম্ভব 2 

_-আঁমতো তাই জাঁন। আর এও জান জাঁটল হওয়া যত সহজ, সহজ" 
হওয়া ততই কষ্ঠিন। একবার চেস্টা করে দেখুন না। 

ভদ্রলোক বললেন, দেখব। 

[দন তিনেক পরেই তিনি এসে হাজর । জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ? 
বললেন, সত্য সাতাই আমি তাকে দেখতে পেয়োছ । আম ক সাঁতাই দেখোঁছ 
না-_ এ আমার মনের ভ্রম ? 

__সাঁত্যই দেখেছেন । 

__মূত্যুর পর কোন সক্ষম সত্তা তাহলে থাকে ? 

_থাকে এবং ইদানীং বৈজ্ঞানকভাবেও তা প্রমাণিত । 

ভদ্রলোকের সেই আঁভজ্ঞতার কথা যখন তান জানাচ্ছলেন, তথন-_ আমার 
ঘরে উপস্থিত ছিলেন নবপন্ন প্রকাশনের প্রসূন বসু । 

সবাপেক্ষা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়োছল একটি কি মেয়েকে নিয়ে । থাকে 
লেক গারে'নস-এ। একাঁদন তার বাবা আর 'দাঁদকে নিয়ে লেখকের কাছে এসে 
হাঁজর । আমার সঙ্গে যাবা দেখা করেন সাধারণত তাদের কোন প্রন করিনা । 
চোখ বুজে যে ছবি দোখ সেই ছা হসেবে তাদের বলে দিই । মেয়োটর 
সম্পর্ষে বলতে গিয়ে যেই চোখ বুজলুম অমান--এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে 
চমকে উঠলুম। পাহাড়ি একটা দেশ। একটি গাছের ডালে একটি ভাঙা 
গ্লেনের টুকারো । রোমশ কষণকায় সুস্থ একাঁটি যুবক । কিসের উপর পায়ের 
চাপ দিয়ে ক'কে পড়ে আছে । একটু নিচেই একি িলের ছাব দেখা যাচ্ছে। 
সেকথা জিজ্ঞেস করতেই ওরা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। 

জিজ্ঞেস করলুম' ছেলোট কে ? 

ওর বাবা বললেন, ওর স্বামী ৷ 

_-প্লেন কাশে পড়েছিল ? 

_হ্যাঁ। বছর দুয়েক আগে শিলং-য়ের কাছে যে প্লেন দুর্ঘটনা হয়েছে 
আপাঁন সেই দৃশ্য দেখছেন। ওর স্া্মীই গ্লেন চালাচ্ছিল। 

এত কাঁচ মেমেটি যে' সাত্যি বড় ব্যথা পেলুম। দেখলুম একটি বাচ্চা ছেলেও 
আছে। সে কথা জিজ্ঞসা করতে ওরা স্বীকার করল। মেয়োটর নাম সুমিতা 
বোস রায়চৌধুরী । স্বামীর নাম ক]াপটেন ৮দেবাশিস বোস রায়চৌধুরী । 
কৌতূহল বশতঃ ওদের কাছ থেকে ছাঁব চেয়ে নিয়ে ছিলুম আমার সংক্ষ॥ দুম্টির 
সঙ্গে তা মেলে কি না দেখার জন্য । সাত্য সাত্য আশ্চর্য ভাবে তা মিলে গিয়ে 
1ছল মানে দেবাশিসের চেহারার সঙ্গে । 
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এরকম কত 'বাঁচন্র আভজ্ঞতা যে হয় ! মাধ্যামক শিক্ষাবোর্ডে খুবই গুরুত্ব 
পূর্ণ পদে কাজ করেন আমার এমন এক বন্ধু (নাম করাছ না- ইচ্ছাকৃত ভাবে) 
একাঁদন এলেন অন্প বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে । মেয়েটি গভনমেন্ট কলেজের 
এক অধ্যাপিকা । আমার বন্ধু বললেন, নিগঢুদা, ওর 'বয়ে-সম্পর্কে কিছু 
বলুন। 

চোখ বুজে দোখ ও বিবাহিতা ! কিন্তু বিষের অঙ্প 'দনের মধ্যেই স্বামী 
মারা গেছে আকপিডেস্টে। সে কথা বলতে মেয়োট অবাক। সে বলল এ 
ধরনের কথা শুনোছি। কিন্তু এ ধরনের লোক যে সাঁত্যই আছে এই দেখলুম। 
কি করে আপাঁন বলতে পারলেন 2 বললুম, এর জবাব আমার 'দব্যজগৎ ও 
দৈবী-ভাষা বই পড়লেই জানবে । এখানে অতীন্দিয় ব্যাপার একটা কিছু নেই। 
সবই বৈজ্ঞানক । আর 'ক্ছ দিনের মধ্যে কম্মীপউটারাইজড টি. ভি তে-মৃতের 
আত্মাদের চলাফেরা করতে দেখা যাবে বলে আমি ?ঝ্বাস কাঁর। তবে আমার 
বন্ধুটি আমাকে ঠাট্টা করে তোমার বিয়ের কথা জানতে চেয়েছেন। যাঁল শোন, 
আবার তোমার বিয়ে হবে! 

মেয়েটি বলল, আর আমার "বিয়ে করার ইচ্ছে নেই । 

_-িল্তু বিয়ে তোমার হবেই । 

মেয়োটকে 'দ্বিতীযবার 'ববাহের একটি দিন বলে 'দিয়োছিলুম। সম্ভবতঃ 
বর্ণনা 'দয়েই। সেই 'নাঁদন্ট সময়ের মধ্যেই তার বিয়ে হয়েছে । 

আমাদের [ঠিক পাশের বাঁড়তেই 'বিগুকু বলে একাঁট ছেলে থাকে । খুব ভাল 
অবস্হা । সুখী পরিবার | হঠাৎ এক মধ্যবাতে ওর বাবা মারা গেলেন হার্ট ফেল 
করে। তাঁর যে হারে কোন রকম অসুথ ছিল কেউ জানতই না। খুবই 
মর্মন্তুদ ঘটনা সন্দেহ নেই। বেশ কিছ] দিন পরে হঠাৎ বিগকু জানতে পারল 
যে, আম মৃত্যুর পর মানুষের আত্মার অবস্হান বলতে পারি! তাই একাঁদন 
এসে জিজ্ঞেস করল-জেদ্ু দেখ না বাবা কোথায় আছেন 2? আমাদের [কিছু 
বলছেন কিনা ? 

অন্ভুতভাবে এক জবাব পেলাম । কোন বায়োশ্লাজামক বাঁড নয়, কোন 
আকাঁতি নয়, কে যেন হঠাৎ একটা বেহালার মত 'জনিস তুলে --1নিচের 'দিকে 
দেখিয়ে দল--ফেটে গেছে । 

বিজ্কুকে বললুম, তৃই কি বেহালা বা এ জাতণয় কিছ বাজাস ? 

হ্যাঁ, কেন? 

দেখে আয়তো, বাজনাটার নিচের দিকে কাঠ ফেটে গেছে কিনা । এক্ষুনি 
মেরামত করা দরকার । 

মূহ্‌তের মধ্যে বিঙ্কু বাঁড় গিয়ে বেহালাটা পরীক্ষা করে এসে বলল, তুমি 
সাঁতা বলেছ জ্যেতু । 

মৃত আত্মার এমন অদ্ভুত নিদেশ--সাঁত্য আমি আগে কখনও পাইন । 
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এমনতর আঁভভ্ঞতা কত যে হয়! কুচাঁবহারের একাট মেয়ে । থাকে পাক- 
সাক্সে। চাকুরী করে । আমার বই পড়ে একাদন দেখা করতে এল । বলল' 
আমার বাবার কথা বলুন । চোখ বুজতেই দেখি সৌঁথন সুন্দর এক পদরদষ। 
চিবুকের পাশে একটা তিলও আছে । স্পন্ট বুঝিয়ে দিলেন_বষ প্রয়োগে 
তাকে হত্যা করা হয়েঠে । জনৈক 'রিক্সাওয়ালাও এর সঙ্গে যুস্ত। বলল, 
তোমার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে । সম্পাত্ত ও টাকা পয়সা নিয়ে ব।পার । 
তোমাদের বাঁড়তে ঢুকতে বাঁ দকের পেছনের ঘরে এ সম্পাঁকত একটি দলিল 
আছে। সেটা খনজে বের করে কাছে রাখ । তোমার ভাই আছে দেখাঁছ। 
তাকে ভয় পেতে বারণ কোরো-_কারণ সক্ষমদেহ তার আশে পাশে থাকে । কাঁধে 
অনেক সময় অদৃশ্য হাতের স্পর্শ পেমে চমকে বাবে । ভয় পেতে বারণ কোরো । 
তবে তোমার বাবা আবার জন্ম নেবেন। তোমারই ঘরে । নবজাতকের 
চবুকের তিল দেখেই বুঝতে পারবে । মুখের আদলও অনেকটা এরকম হবে 

মেয়েটি সন্তান প্রসব করেছে । আর একটু বড় না হলে বে ঝা ষাবে না তার 
দাদুর মত হবে কনা । সুতরাং শেষের কথা কয়াট মিলবে কিনা জাননা । 
তবে এটা জানা গেছে যে. তাকে হত্যা করা হয়োছল। একটি 'রক্সাওয়ালা ৪ 
অণ্ল থেকে পলাতক । ওর ছোট ভাই সাঁত্ঃসাত্য কাঁধে কার হাতের স্পশ 
পেম়ে ভয় পাঁচ্ছল। 

বহু লোকের সক্ষত্রাত্া আম দর্শন করোছ। অপরকেও কারয়োছি। ভবে 
সবক্ষেত্রেই যে বলতে পেরোছি তাও নয়। আমার যে তত, তাতে আত্মা যাঁদ নৰ 
জল্মও নেয়, তব পরমাত্মার বুকে তার এ জীবনের লীলা, পূর্ব জন্মের লাল" 
সবই আঁঞ্কত হয়ে থাকে । তাকে অন্তত দেখা যায়, চেনা যায় । এমন ?ক ভগকান 
শ্লীচৈতনোর সক্ষ্ন স্তাও বিন্দুর মধ্যে আমার নজরে পড়েছে । দেব দেবীদের তো 
দেখোছই । তাঁদের দুটো রূপ আছে-__-একাঁট আমাদের কম্পনা জাতর:প যা 
পরমাত্মার বুকে আমাদের ইচ্ছ।তরঙ্গের প্রভাবে রপ ধরে আছে, আরেকাঁট ভিন্ন 
গ্রহে তাঁর স্হল দেহসত্তা। এই উভয়তং রুূপই আম প্রত্াক্ষ করোছ। 
প্রচালত একালী ম.তিকে দেশের বুকে চলন্ত ভঙ্গীতে দেখোছি -আবার জন্য 
কোন বিশ্বের ভিন্ন গ্রহে তাকে রস্তমাংসের রূপেও প্রতাক্ষ করোছি। 

যোগে একদিন সাত্য সাঁত্য এবাক হয়োছলুম পরমাত্মায় অতাঁতের ত্র 
[হসেবে সিনেমায় ছাঁবর গত আঁকা শাকন্তু স্থির চিত্র নয়, চলমান ত্র হিসেবে 
একাটি প্রার্ণীকে নড়তে দেখে । লাল নেধাটপরা ঝালকৃষণ নাড়গোপালের ভঙ্গীতে 
হামাগাঁড় দচেহ। 

আমার 1ানজেরই সন্দেহ ছিল এ আমার মানস প্রাতফলন না ভ্রান্তি দন ! 
মাস কয়েক আগে তার যথার্থ আঁত্বের ও ক্ষমতার পারচয় পাই । যথার্থই এক 
বদুষী মহিলা আসেন আমার কাছে । বড় পোন্টে কাজ করেন- [িবেস্টুর 
রযাগক। একটা সমস্যার পড়ে এসেছিলেন .আমার কাছে--যাঁদ কোন প্রতিকার 
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আম করে দিতে পার । প্রাতকার খজতে যেই চোখ বুজেছি--দোখি তাঁর 
শো-কেসে পেতলের ঢালাই করা বালকৃষণ। বুঝতে পারলুম এই বালকের 
পুজো করলেই ভদ্ুমাহলার সমসা মিটবে । ভদ্রমাহঙলাকে বললুম,_-আপনার 
,শা-কেসে একটি পেতলের ঢালাই নাড়গোপালের মূর্তি আছে ? 

মাহলা বললেন, হ্যা । 

_-কাল থেকে তাঁর পুজো 'দয়ে আগামী শাঁনবার জানাবেন । ভদ্রমাহলা 
আমার নিেশ মত কাজ করে পরের শাঁনবার এলেন। দুদিনের মধ্যেই অল্ভূত 
ভাবে তাঁর অত্যন্ত জাঁটল সমস্াঁটি মিটে গেছে_যা মেটার কোন সম্ভাবনাই 
ছল না। 

এরকম আরও একটি অদ্ভূত ঘটনার আঁভজ্ঞতা আমার আছে । আলিপুর 
কোটের বিখ্যাত আইনজীব তিমির ব্যানার্জর ছেলের উপনয়নে গেছ । তিনি 
জানালেন তাঁর এক বাল্যবন্ধু অত্যন্ত অসুস্থ । আমিযাঁদ একটু দেখে আসি । 
ডাশ্তাররা জবাব দয়ে গেছেন। লিভার সিরোসস । 

চোখ বৃজেই বৃঝোছিলূম, বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবু গেলুম। 
ভদ্রলোকের স্ত্রী চোখের জল ফেলে অনুরোধ করলেন-_-আমার স্থার্মীকে বাঁচান। 

মৃত্যুর উপর মানুষের হাত নেই। কি করা বায়_চোখ বুজে ভাবতে 
লাগলুম। হঠাৎ দোখি যোগাসনে বসা শিবমূর্তি ভেসে উঠেছে । বুঝলুম, 
ঈ*বরের হয়তো এটাই হীঙ্গত ষে,শব পুজো করলে তান বেচে যাবেন। 
বললুম,__আপনার ঘরে শিবমূর্তি আছে ? 

মাহলাট বললেন, না, আমার স্বামী মূর্তি পুজো পছন্দ করেন না। 

_-তব্‌ দেখুন না-_শো-কেসটি খজে ? 

--নেই। 

--দেখুনই না। 

অবশেষে ভদ্রমাহলা উঠলেন । সাঁতা সাঁত্য শো-কেসে চীনামাটির যোগাসনে 
বসা শিব মৃত পাওয়া গেল। এতে যেন ভদ্রমাহলার চোখে অদ্ভুত একটা 
আশার আলো 'ালিক 'দয়ে উঠল। এ যেন প্রায় অসন্তব যে, তাঁর ঘরে শিব 
মূর্ত পাওয়া যাবে। বললুম, রোজ 'তিনাঁট বেলপাতা আর একটি শাদা ফুল 
দয়ে পুজো দেবেন। 

আমার নিদেশ মাহলাট অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এতে তাঁর 
স্বামী আবমবাস্য ভাবে ভাল হয়ে ওঠেন। এরপর প্রায় কুঁড় বছর বেচে থেকে 
হল্লী দিলি ঘুরে চাঁটিয়ে ব্যবসা করেছেন। অল্প কিছাযাদন আগে সেই লিভার 
াসরোসিসেই তিনি মারা যান। ভ্রিমান্রক জগতে থেকে এর কোন লাঁজক্যাল 
এক.সগ্লানেশন খখজে পাওয়া যাবে না। এ-সব বুঝতে হলে বহহ্মান্রক জগতের 
সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। 

আমার অন্ততঃ কোন আক্বাস নেই_-পরলোকে আত্মার সক্ষত্র আন্তিদ্ব 
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সম্পর্কে । অকালট ফ্যাকাল:ট সম্পরকেও আমার কোন দ্বিধা নেই। হয়তো 
মানুষের অতীন্দ্িয় দৃষ্টির সবটাই সত্য হয় না। তাই বলে এ জগংটা যে 
মিথ্যে তা নয়। ডান্তারী শাস্লটা তো মিথ্যে নয়। তাই বলে রোগ ধরতে 
পেরেও ডান্তার কি আর সব রুগ্গীকেই ভাল করতে পারেন? পারেন না। এর 
কোঁফয়ৎ কি? খ্যাত চিকিৎসক ডাঃ গ্রোন্ডেক চাল্লিশ বছর চিকিৎসা জগতের 
বিপুল আভিজ্ঞতা সণয় করে শেষ পযন্ত বলতে বাধ্য হয়োছলেন যে, অদ্ভূত 
দুঙ্ঞেয় একটা সত্তা আছে সকলেরই মধ্যে । তার মাঁজতেই ভাল মন্দ সব কিছু 
হয়। সেই দুজ্ঞেয় সন্তার হদিশ পাওয়। হীন্দ্িগ্রাহ্য বৃদ্ধিতে অসন্তব। 

তবুও হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচারব্াদ্ধর মধ্যে, বিজ্ঞেনের মধ্যে ধরা না পড়লে 
মানুষ কোন কিছুতেই বিশাস করতে চায় না। বিজ্ঞান 'ি সত্যি সাঁত্য এই 
অতীন্দ্রিয় জগতের হাদশ করতে পেরেছে ? 

এবটা বইয়ের নাম মনে পড়ে যাচ্ছে 235০০ 101১০০৬01০১ 73010104 
1115. 11010 0০0170710 লেখক ১100112 00501817007 700 1৮111) 
১০117০৩১ এর ভুামকা লিখে দিয়েছেন 1৮700 0, 591:121১০0, গ্রন্হটিতে 
এমনই একট দেশের আধি-পদাঁথক জগৎ চ্চা করে চাণুল্যকর সংবাদ পাঁরবেশনের 
রেকর্ড রয়েছে _যে দেশ বস্তুতান্নকতার উপর অন্য ীকছহতে খব*বাস করতে 
চায়ান__-অর্থৎ প্রান্তনঢ 5৪ ১ 1২ মানুষের সংক্ষদেহ, আত্মা, অতীন্দ্িয় 
ক্ষমতা প্রভাত নিয়ে এখানে বিশ্তারত আলোচনা হয়েছে । এক্ষেত্রে প্রথম নাম 
করা যেতে পারে 132. ৯৩৪০৮০৬-এর | 

১০:৩৬১০৮-_-ডান্তাঁর শাস্ত মতে মৃত্যু হবার পর মৃতদেহ থেকে সামান্য 
একটু দূরে ডিটেক্টর যন্ত্র লাঁগরে পরাক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেন স্হূল 
দেহের বাইরে িছ্‌ থাকে কি-না । কিন্তু প্রাণের আন্তত্বের কোন্‌ রকম সাড়াই 
তান পান না। মান্তক তরস, হদস্পশ্দন কোন কিছুই সাড়া দেয় না। কিন্তু 
যে খুহতে" ডিটেকৃ১রাটকে মৃতদেহ থেকে চারগজ দরে স্থাপন করা হয় তক্ষান 
তা এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনোটক বৈদযাতক শাস্তক্ষেত্রের জন্য স্পন্দন শুরু 
করে দেয়। মনে হতে থাকে কোথা থেকে এক ধরনের তেঞ্জ বোৌরয়ে আসছে। 

এই যে ফোস ফিল্ড বা শত্তিক্ষেত্র, এর উপর আমাদের গ্রহের প্রচণ্ড রকম 
প্রভাব রয়েছে । এই ফিল্ডকেই আধমনোবিজ্ঞানে সাধারণত বলে 4১505] 
1)১1%. বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে ছা)৩5% 13095, 59১0০ 8০94), 
৩17০7151১১১ [10105 0094৮, 03৩০% 8০94৮, 09013627097 890, 
110০70158১০] 3১৭১ ইত্যাদ । বহহ আধমনা বিজ্ঞানী মনে করেন যে, দেহের 
চহাদকে এই যে কোর্সীফল্ড, এই ফোস" ফিল্ড দিয়েই মানুষের দেহ গঠিত! 
স্পন্দমান এই ফোনর্ণীফল্ডের স্পন্দনের মানা অর্থাৎ £:১৫০০)০% 01 ৮810180য 
যাঁদ বাড়ানো যায় ' তাহলে উধ্বমান্রার স্পন্দন বা খবরাখবর আমাদের মধ্যে 


এসে ঘেতে পারে । 
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মানষের দেহের চতুর্দকে এই ফোর্স ফিল্ডই এক ধরনের অদৃশ্য আবরণ 
সৃষ্টি করে থাকে । যে তেজপুঞ্জ আমাদের এই দেহ ঘরে থাকে তা হল 
এক ধরনের ইলেকট্রানক সাঁচ বা উপাদান। এইজনা একে £০9:0৩ চু৩]এ 
বা ইলেকক্রোম্যাগনোটক 'ফজ্ডও বলে । কখনও কখনও বা একে বায়োলজিকাল 
[ফিচ্ড বলেও উল্লেখ করা হয়েছে । অনেকে আবার একে বলে বায়ো্লাজাঁমক 
বাঁড। খালি চোখে একে দেখা না যাবার কারণ, এর থে তরঙ্গ তা এত ছোট যে 
আলোর তরঙ্গের অপেক্ষাও ক্ষুদ্রুতর ৷ 

এই যে শাস্তবলয়, কিরলিয়ান ফটোগ্রাফখতে দেখা গেছে জীবন্ত পত্রের 
চতুঁদকে তা অত্যন্ত তেজসম্পন্ন ! ময়মান পন্রে কম শাস্তস্পন্দন, মৃত পন্লের 
চতুদিকে এর কোন শান্তই নেই। 

ভ্যালেনাটিনা নামে এক সেভিয়েত মাঁহলার আঙ্গুলের ডগা 'কাল'ম়ান ফটো 
গ্রাফীতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে ষে-_-তা যেন আগ্রেয়াগারর লাভা উদ্গীরণের 
বর্ণময় শান্ত বি্হারত করছে। 

অনেক মনোবিজ্ঞান মনে করেন যে মানুষের দেহের চতুরিকস্ছ এই বলয় 
স্হূল দেহ অপেক্ষা অনেক বড়। দেছের চতুদিকে যে জ্যোতির্ময় আভা থাকে 
তা হল এই 'দ্বতীয় দেহ অর্থাং বায়োগ্লাজাঁমক দেহের প্রান্তরেখা । 

দেহের কোন অংশ যাঁদ 'বাচ্ছ্ন হয়ে যায় বায়োপ্লাজামক বাঁডতে ?কন্তু 
সেই অংশের শান্তক অংশাঁট অর্থাৎ বায়োপ্লাজামক অংশাঁটি থেকে যায়। ফলে 
কোন ফটো তোলা ছলে বিকৃত দেছের ফটো না উঠে 'কিরালিয়ান ফটোতে সবটা 
দেহের সূক্ষত্ ছাঁবই ওঠে । এই যে ইথারিক বা বায়োস্লাজামক দেহ তাই হল 
মানসসত্তা ও দেহকোষের মধ্যে সংযোগ-সত্র । 

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, দেহের এই যো'দ্বতীয় সক্ষম অবস্থা তা হল এক 
ধরনের মৌলিক প্লাজমা জ'তায় সান্রবেশ যা নাকি আয়নীভূতে উত্তপ্ত ইলেকট্রন, 
প্রোটন ও অনান্য অবঅণ; দিয়ে গঠিত । 

দেহের যে দীপ্তি, যা কিরলিয়ান ছাবতে ধরা পড়েছে, তা দেহের কোন 
বৈদ2তিক তরঙ্গের ফলে ধরা পড়েনি- ধরা পড়েছে দেহের চতুর্দিকে অত্যন্ত 
সুক্ষ মেঘ সদৃশ বায়োগ্লাজমার জন্য । 

মানুষেয় মৃত্যু হলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, এই বায়োগ্লাজমিক দেহাঁট স্হূল 
মৃত দেহকে ত্যাগ করে চলে যায় । এই বায়োগ্লাজা্রক দেহ স্ুলদেহের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে থাকে । মৃত্যু হলে মানুষের মানস সন্তা স্ছুল দেহের 
বন্ধন ত্যাগ করে এই বায়োগ্লাজমিক দেহে আশ্রয় নিয়ে থাকে । 

চোৌনক বাস এই যে মানুষের দেছের দ:'ধরনের শান্ত আছে__ 
(১) প্রাণশন্তি ও (২) বৈদনাতিক শাল্ত ৷ প্রাণ শান্তিতে বৈদযাতিক চরিত্র নেই, কিন্তু 
তার ভাবধারা বৈদযাতিক চাঁরত্রের মতই । বৈদহ্যাতক শান্তর মতই এর মেরু- 
প্রাস্তক অবস্থা আছে-_-অর্থাৎ, ধনাত্মক ও খণাত্মক দিক । এই জন্যই কি ?ির- 
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গলয়ান ছাবতে নীল থেকে রাশ্তমাভ, হলুদাভ প্রভৃতি রঙ লক্ষ করা যায় ? 
অনেক বিজ্ঞানীর মনে এই ধরনের প্রশ্ন এসেছে। মানুষের দেহের 'বাভন্ন 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে দেহের অন্যান্য জৈব কোষ বা এককের ভিন্ন ভিন্ন সম্পক্ 
থাকে । ধরে নেওয়া হয়েছে যে-_ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মাথায় চমচ্ছাদনের 
নচে এমন একটি বিন্দুপ্রমাণ ক্ষেত্র আছে যেখান থেকে প্রাণশান্ত হতপিণ্ডের দিকে 
ছুটে যায় । অঙ্গুচ্গাগ্রের এই পয়লেপ্টগলি থেকে 'বাঁচত্র ধরনের রঙেব স্ফুরণ ঘটে 
--যা নাক 'কিরাঁলয়ান ফটোগ্রাফীতে ধরা পড়েছে। 

যাদের দেহের শান্তমাতা বাঁদ্ধ হেতু সক্ষম দ্‌ন্টি হয়েছে তারা এই বর্ণবলয় 
তুতীয় নেনে প্রতাক্ষ করতে পারেন। এই ধরনের দ:ম্টিশান্ত যাদের আছে, 
এমন চিকিংসকেরা_ রোগ বাইরে প্রকাশিত হবার আগেই ধরে ফেলেন এবং 
চাঁকৎসা করেন । যাদের এ দ্াম্ট নেই তারা রোগ ফুটে ওগার পর এর চিকিৎসা 
করেন। স্বর্গত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের এই 'দিশ্দৃন্টি ছিল-যে জন্য চাকৎসা 
জগতে তান অভ্তপ ক নাঁজর স্থাপন করে গেছেন। 

চৌনক আকুপাংচার বশারদরা মনে করেন যে, দেহের প্রাণশান্ত মানূষকে 
?ঝ্বাত্মার সঙ্গে একসূন্রে জাঁড়ত করে রেখেছে । মহাঁবশ্বের কোথাও যাঁদ পেই 
জন্য কোন পাঁরবর্তন হয় তক্ষান তার তরঙ্গাঘাত দেহের প্রাণশান্তকে আলোিত 
রে। ফলেদেহের উপব তার প্রভাব পড়ে। নানা জিনিস দ্বারাই দেহের 
প্রাণশাঁক্ষ প্রভাবত হতে পারে ' ধতু পাববর্তন, চন্দ্রের কলায় কলাম পাঁরকুমা, 
জোয়ার, ভাটা, বজাঁবদ.)ৎ, ঝড়, প্রবল খাতাস এবং শব্দ-তরঙ্গের উচ্চ বা নিত্নগ্রাম 
নবই দেহের উপর প্রভাব ফেলে। সুনরাং মানুষ একক কোন 'বাচ্ছিন্ন দ্বীপের 
মত জব নয়। 'মানুব' পারবেশের মধো মানুষ, ােঝেধ+ব জগতের মধ্যে মানু । 
+বন্বাঁনাথলের নাড়তে নিকটতম স্মপকে সে যু্ত। 

মান্য যে টোলপ্যাঁথ দ্বারা বহু দূরের জিনিসকে দেখতে পায়, দরশ্রবণের 
আঁধকারা হয়, সেই টেলিপ্যাথ-তরঙ্গ গ্রহণ করে মানুষের বায়োগ্লাজামিক দেহ । 
তার স্হল দেহ নয়। 

মানুষের ধেআত্মক শীশ্তু তা কাজ করে কয়েকটি বিশেষ গ্র॥াশ্ডের মাধ্যমে । 
যেঘন, টুইটার গ্রনশ্ড, পিনিয়াল গ্ল্যাপ্ড প্রভাত । কোন গ্রযা'্ড যাঁদ দুর্বল 
হয়ে পড়ে, আকুপাংচাব করে সেই গ্র্ম"ডকে আবার শাঁড়শালী করা যায়। 

উদ্ভদ জগতে লক্ষা করলে দেখা যায় তাদের দেহ থেকে আলো 'বাকারত 
হচ্ছে। এই আলো যেন তাদের দেহকে অঙ্গবস্তের মত মাচ্ছাদত করে রাখে । 
বাজ উদ্ভিদের গঠনশৈলী ও জেনোঁটিক প্যাটান" অনুযায়ী তাদের দেহের উপর 
বর্ণবলয় ভিন্ন প্রকার। এই যে বর্ণবলয় বা উদ্ভিদের বারেগ্লাজাঁমক বাঁড 
মান.ষেত্র বামোগ্লাজীমক বাঁডর সঙ্গে তার ফাধাক অতি সামান্যই । উদ্ভিদের 
মধ্যেও চিংশাস্ত আছে, মনন শান্ত আছে! উ্ভজ বায়োগ্লাজীমক বাঁড তাদের 
চারপাশের মানুষের চিন্তাতরঙ্গ ধরতে পারে । এমন কি কিবতরঙ্গও তার সক্ষে্ 
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দেহে রাঁতমত সাড়া তোলে । 

উীদ্ভদ ও মানুষ, উভয়েরই এই যে সক্ষম বায়োশ্লাজামক দেহ তার সঙ্গে 
বিশ্বসত্তার সরাসরি যোগ আছে । এই সরাসরি যোগ আছে তাদের বায়ো- 
প্লাজীমিক দেহগঠনশৈলীর সঙ্গে বিশবাত্মার যোগ থাকার জন্য। এই সংন্ষ 
দেহগহালই মানসশান্তর আধার । এটাই বায়োপ্লাজামক পধাঁয়ে মন, সূক্ষমস্তরে 
অবচেতন মন এবং আরও সংক্ষসন্তরে অচেতন মন বা সর্বানাখলবৈশ্বক মন, যেখানে 
সময় ও দেশ সবই স্তব্ধ, অচল অথচ িচৎসত্তাময়। ১৯০৮ খশীগ্টাব্দে হেরমান 
মিনকোভূকি একে ব্রিক ইউনভাসণ? বা স্হির ইউানিভাস নামে আখাা দিয়েছেন । 
চেতন মন যে অবচেতন মন অপেক্ষা দুর্বল--অর্থাং ঠবধবমানস থেকে বেশ কিছ 
দুরে থাকে, দেহতত্তীবদ নু, হ' 981609191) এই ধরনের সিদ্ধান্তে এসোছিলেন। 
তাই, তাঁর মতে চেতন মনের কাছে যা ভাঁবষ্যং, অবচেতন মনের কাছে তা বমান 
হতে পারে । মানুষ ও ডীদ্ভদের বায়োপ্লাজীমক বাঁডর যোগ হলে উভয়ের 
মধ্যে ভাবতরঙ্গের 'বাঁনময় হয়। উীদ্ভদ মানুষকে বুঝতে পারে, মানুষ 
ডীদ্ভদকে বুঝতে পারে । উভয়ের এই এনাজরঁবাঁড যাঁদ সংক্ষমতর হয় তাহলে 
উভয়েই বিবমানসসত্তায় একীভূত হয়ে আপাত পার্থক্যের রেখা সরিয়ে দিয়ে 
নিজেদের মধ্যে অভেদাত্মতা অনুভব করতে পারে। বাঁভন্ন মানসসন্তার ছাঁব 
এ'কে দেখালে ছাবাট যা দাঁড়ীবে-সেই চিন্রকজ্পাঁট মনের উপর ভেসে উঠতে 
লাগল £ 
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বিশবাতআ্মা ও মানসক্ষেত্ 


আত্মা যেমন এই সক্ষন ও সূক্ষমতর দেহ, তেমনই তা এক ধরনের বাঁত্ত- 
প্রবাহও। সেখানে ভেজাল শান্তর বৃত্তিপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই 
পর্যন্তই মানুষ নিজের আত্মিক ক্ষেত্রুকে অর্থাৎ 6736785 £510-কে প্রসারিত করে 
[দয়ে ধরতে পারে। মানসসত্তার যাঁদ অচেতন স্তরে অবতরণ অর্থাৎ উত্তরণ ঘটে 
তখন সেই অচেতন স্তর 0319০18 00155152, 90৪0০ 00 0152156) থেকে কোন 
রকম সাড়া পাওয়া যায়না। স্বাতান্তচ আত্মপত্তার কোন আন্তত্ব থাকে না। 





খু. এ এ আস এরর, 3 শর আর আস বর এই. পারব.” পাটির 4. 
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প্রাণ, মন, আত্মা--৪ 


মৃত্যুর পর এই সব আত্মার তখন আর কোন হাঁদশ পাওয়া যায় না। ফলে 
ওইঞ্া বোড'" বা গ্ল্যানচেট-এ এদের ধরা যায়না । মনও সে রাজ্যে গিয়ে কোন 
খবর 'িয়ে ফিরে আসতে পারে না। 

এনাজি-ফিল্ডের উৎসরণ ঘটে কিন্তু স্হূল দেহে । ফলে দেহের এই শান্ত 
€ প্রাণ ) যাতে বাইরে যেতে না পারে সেই কারণে ডাইনী 'বিদ্যাঁবশারদেরা দেহে 
কষ্ণবস্ পারধান করে । অপরপক্ষে কৃষ্ণবস্ত্র বাইরের শান্ত নিজের মধো ধরে 
রাখতে পারে বলে তাদের ধারণা । মহাবৈশ্বিক শান্তকে তারা ব্যান্তদেহের কাছে 
ধরে আনে । সারা পাঁথবীর অধিকাংশ দেশেই যে মৃতের জন্য শোকপ্রকাশের 
উদ্দেশে কালো পোশাক পরা হয়__-তার উদ্দেশ্যেও এই যে, নিজেদের দেহের 
প্রাণশন্ডিকে মৃতের আত্মা টেনে যেন বাইরে নিয়ে যেতে না পারে । অপর পক্ষে 
তার (প্রধাত ব্যান্তর ) প্রাণ-শান্তও যেন তাদের কাছেই থেকে যায় । কারণ, 
কালো রঙ হল গ্রাহক-__01১9০:%০:. িন্দ:দের ক্ষেত্রে এটা ঠিক ভল্লতর | তারা 
দেহে শাদা কাপড় পরে । এর কারণ শাদা বঙ হল প্রাতরোধক। তারা মৃতের 
আত্মা যেন দেহে প্রবেশ করে কোন ক্ষাতি করতে না পারে এই জন্য শাদা পোশাক 
পরে। অপর পক্ষে এই সাদা পোশাক দেহের প্রাণশান্তকেও বাইরে যেতে দেয় 
না। বাইরের তাপ যাতে দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে এই জন্য আরব 
জগতের লোকেরা মরুভ্মর তাপ এড়াবার জন্য শাদা গান্রাবরণ ব্যবহার করে । 

দেহের আবরণ স্বর-প এই যে বাগোপ্লাজামক-বাঁড বা এনা্জ-বাঁড়, সেই 
বাঁডই মানসন্তরে বাভন্ন আত্মিক অবস্হা তোর করে। বৈজ্ঞাঁনকেরা এর নাম- 
করণ করেছেন 1১,5৮০11090107710 17101৮, 

আধানক মহাঁশগ্লাবগ্লবের যুগে মানুষ ভোগবাদে এত আচ্ছন্ন হয়ে 
আছে যে -এই সূক্ষমসত্তা সম্পরকে কোন রকণ চিন্তা করারই তার অবকাশ 
নেই। ফলে, সূক্ষয। সূক্ষযতর ও সক্ষমতম দেহ থেকে সে দূরে সরে গিয়ে 
[ব*বাত্মা থেকে 'বাচ্ছিন্ন হয়ে আছে । এবং এই স্হল দেহটাকেই একমাত্র সত্য 
বলে ধরে নিরে এর মৃত্যুভয়ে শাঁ্কত হয়ে আছে । একাট উচ্চমান্িক অবস্হা 
থেকে যে তার স্হূল দেহের উপাদানগুঁল গাঁগিত একথা সে ভাবতেও পারে 
না। 

আমোরকা বুঙ্করাস্ট্রের পদাথাঁবদ চাললস এ, মিউজেস (010510155. £.. 
105০5 ) মনে করেন, জগ্গতে যত বস্তু, জীব, সবই 'বাভন্ন শশ্তিতরঙগের যোগা- 
যোগের ফলে । 

এই যে তরঙ্গ-এই তরঙ্গের স্বর্প প্রাচান মানুষ জান্ত। উধ্বমান্রিক 
এই তরঙ্গের সঙ্গে সেই জন্য প্রাচীন কান থেকেই মানুষের যোগাযোগ প্রচেষ্টার 
অন্ত ছিল না। চৈকোস্লোভাকয়ার পা*৬তেরা মনে করেন যে, মিশরের 
ধপরামিডের ক্পনা এসোছিল মহাাবন্বজাগাতিক শান্তর সঙ্গে যোগাযোগ করার 
জন্য। এই জন্য প্রাচীন মিশরায়েরা স্হাপত্যাশন্পের উপর বেশী জোর 


৮ 


দিয়েছিল। তারা মনে করত যে, অনন্তের সঙ্গে সংযোগ স্হাপনের ক্ষেত্রে 
স্হাপতাই হল যথার্থ আদর্শ । স্হাপত্য অনেক বেশী স্হায়ীও। এক্ষেত্রে 
রচনাশৈলীর স্হান অনেক পেছনে । 

মানুষ এবং প্রাণীজগতের সবাই যে এক ধরনের শান্ত দ্বারা আচ্ছন্ন-- 
আধুঁনক বিজ্ঞান-মানস অঃপাঁদন হল এই সত্য আবকার করেছে । এই 
শন্তিকে এরা বলছে বায়ো-এনাঁজ। এখন বলা হয় সাইকোস্ট্রোনক এনা'জি । 
মানুষের আত্মকশীস্তর পেছনে এই সাইকোষ্ছ্রোনিক এনাজিই বেশী ক্রিয়াশীল। 
প্রাণশাস্তকে যাঁদ সাইকোট্রোনিক জেনারেটর দিয়ে আকর্ষণ করা যায় তাহলে তা 
আত্মক্শান্তুর অনেকটা কাজই করে 'দতে পারে । 

সাধারণ জীবনী-শাশ্তকে বলা হয় প্রাণশান্ত বা ভাইটাল এনাজি | এর তীব্রতা 
যাঁদ বৃদ্ধ করা যায় তখনই হয় ইলোন্রক এনাঁজি। এই যে ভাইটাল এনা'জ 
ইদানীং কালে অনেক বৈজ্ঞানক একে ১-09:০৩ নামে আখ্যা দেবার চেষ্টা 
করছেন। সমগ্র বিশবব্রহ্মাণ্ড ভাইটাল এনা'জ দ্বারা পাঁরপূর্ণ। সেই জন্যই 
জৈবদেহের ভাইটাল এনাঁজ মহাবো*বক ভাইটাল এনাজর সঙ্গে যুন্ত। 

যুগে যুগে মনীষী বান্তরা যে ভাবে এই ভাইট ল এনাজিকে দেখেছেন সেই 
কথা মনে পড়ে যাচ্ছে £- 


আ'বন্কার 5-60:0০-এর নাম 
১. প্রাচীন চোনিক-_ ভাইটাল এনাঁজ 
২. প্রাচীন 'হন্দু-_ প্রাণ 
৩. প্রাচীন পাঁলনেশীয় হুশ মনা 
নবজাগরণের যুগ 
১। প্যারাসেলসাস মূনিস। 
২ই। ফন হেলমণ্ট মাগনেল ম্যাগনাম 
অন্টাদশ--বিংশ--শতাব্দী 
১1 মেসমার আযাঁনমাল ম্যাগনোটিজম 
ই। রাইচেনব্যাচ (7২51017010199,01 ) ওডিক ফোর্স 
৩। কীঁল (1:9০] ) মোটর ফোস' 
81 র্রপ্ডল্ট (03101701096) এন. রেজ (টি. ৪59) 
| এল. ই. ঈম্যান (14. 7. ঢ০0)20) (এক্স ফোর্স ১49০০) 
৬। আধুনিক ওষধ সাইকোসোমাটিক (2) 
সদ্য বিগত সাম্যবাদী জগৎ 
১। সোভিয়েৎ বৈজ্ঞানিক বায়োপ্লাজামক এনার্জ 
২। চেক বৈজ্ঞাঁনক সাইকোট্রোনিক এনার্জ 


মানুষের দৈহিক আচরণ হিসাবে এই যে দ্বিতায় সত্তা এই সন্তাকেই অনেকে 
“মনে করেন স.ক্ষয়দেহ বা জীবাত্মা। যোঁগিরা এই জশবাত্মাকে ধ্যাননেতরে দেখতে 
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পেলেও বৈজ্ঞানিক যন্মে একে মানুষের চোখের উপর তুলে ধরতে পারেন নি। 
তাই এতাঁদন পযন্ত মৃত্যুর পর স্বতন্ম জীবাত্মক আগ্তত্বের কথা বক্তুবাদীদের 
কাছে হাসাকর একটা ব্যাপার হয়েই ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ 
চমকে দেয় বস্তুবাদী একটি দেশেরই আ'ব্ঝার-যে দেশের নাম 0. ১.5. ২. 
সে আঁবকারকের নাম িরলিয়ান। 

মৃত্যুর পর সূক্ষয দেহের আন্তত্বের স্বরূপ ধরতে এসে যখন ক্তুবিজ্ঞানের 
মধ্যে এর সন্ধান পাবার চেস্টা কার তখনই 1কাঁলিয়ান ফটোগ্রাফির ইতিহাস আম 
পেয়ে যাই । 

জীবের সূক্ষমসত্তা অকস্মাৎই ধরা পড়ে বায়। ১৯৩৯ সালে জনৈক রুশ 
ইর্জীনয়ার 5০07502 7217177) একাঁট ইলেকন্রো-থেরাতি মেসিন সারাই 
করাছিলেন। সারাই করছিলেন ইউক্রেনের একটি শহুর 773900917-এ নিজের 
লেবরেটারিতে । ভুলরমে হাতাঁট জীবন্ত ইলেক্রোড-এর খুব কাছাকাছি চলে 
যায়। এতে যে শক লাগে তাতে দেখা বায় ইলেকান্রীসাঁটি থেকে উজ্জল এক 
আলোর ঝলক ঝলক মেরে ওঠে । 5০7500-এর মনে প্রচশ্ড কোৌতহল 
জমে ৷ তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, এই বদংঝলকের পথে যাঁদ একটি শান্তকাতর 
কাণ্জটাগজ রাখা খান তাতে ক ফল হবে 2 সেই হিসেবে একটি আলোকাতর 
কাগজের পেছনে হাত রেখে একাঁট 'ফল্ম ডেভেলপ করে দেখেন যে, আঙ্গুলের 

গা থেকে যেন আলোর ঝর্ণা বোৌরয়ে এসেছে । খুল ভাল ভাবে লক্ষা করে 

[তান বুঝতে পারেন যে, এই উৎসারিত আলোর ঝর্ণার এক একাঁট ধারাতে 
শভন্ন ভিন্ন ধরনের তেজধারা দেখা যাচ্ছে । এতে রীতিমত চমাঁকত হয়ে তিনি 
এ 'বষয়ে বিশেষভাবে গবেষণা শুরু করেন । চল্লিশ বছর এ ব্যাপারে গবেষণা 
চালাবার পর শেষপযন্ত এই প্রমাণ তান পান যে, এই আলোব ঝলক দেহেরই 
একটি সংক্ষরসন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

1তাঁন যন্তে যে জৈব দেহ খেকে উতনারিত তেজ বা আলোক-বলয় দেখতে 
পেয়োছলেন কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই 'দিব্যদর্শ ও মরাময়া সাধকেরা 
সেই আলোক-বলয়ের কথা বলে আসাঁছলেন যে, জৈবদেহের চতুষ্পার্শে একটা 
বণবলয় আছে । এই দীপগুকে তারা বলতেন - জৈবদেহের দ্বিতশয় সন্ত । 
খাল চোখে বা খোলা চোখে এই দীপ্তির টীরন্র ক ভাবে মরমিয়াদের চোখে ধরা 
পড়ে জানি না, কিন্তু যোগসাধনাবলে আমার নিঃজর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে 
তাতে যেকোন মানুষ সম্পর্কে চোখ বুজে চিন্তা করলে আম তার দেহের 
চতাঁদকে নানা বর্ণের এই 'বচ্ছুরণ দেখতে পাই। আশ্চর্য! তা যেকাছাকাছি 
বসে থাকা কোন বান্তির দেত্রেই প্রযোজা তা নয়_কলকাতায় বসে সুদূর 
আমোরকায় বসে থাকা কোন ব্যাক্ধব দেহের আলোও আমন এমন ভাবেই লক্ষ্য 
করতে পাঁর। এমন ক মানুষের দেহের অভ্যন্তরের অংশগুলোও দেখতে 
পাই । একে ১7২০5 ৪:৮০, বা 2২০5 মানস বলব, তা জান না। কারণ 
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খোলা চোখে এ-নব আমি কিছুই দেখতে পাই না। এ-সব ঘটনা যে কি ভাবে 
ঘটে আমার দব্য জগৎ ও দৈব ভাষা' গ্রন্হে তা পূত্খান্‌পুঙ্খরপে বাখ্া 
করার চেষ্টা করেছি। জানি না সেব্যাখা কতদ:র গ্রাহ্য! 

কিরালিয়ান ছবির বর্ণ বলয়কে জৈবদেহের দ্বিতণয় সন্তা বলে অনেকে বর্ণনা 
করার চেষ্টা করলেও এখনও এটা জানা যায়াঁন যে, কেন টৈবসস্তার চতুদিকে 
এই বর্ণবলষ ধরা পড়ে । তবে এক্ষেত্রে কিরালয়ানকেই এই ধরনের ছবির পৃরোধা 
বলে ভাবলে ভুল হবে। ১৮১০ খঠীন্টাব্দে সাঁবিয় এক বৈজ্ঞানিক 'নিকোলা 
টেসূলা ০১%.-তে হাইভোল্টেজ ব্যবহার করে ফটো তুলে িরলিয়ানের অনুরুপ 
ফলই পেয়োছলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাঞ্দে ইংরেজ বৈজ্ঞাঁনক 0০07৫০ ৭০ 18 
৬/%হ মানুষের দেহের চারাদকে সামান্য কছ দূরে ক্ষীণ একটা 'ইলেকাট্রো- 
ম্যাগনেটিক' ফোর্স ফিচ্ড' আঁবিদকার করেছিলেন। এই “ফোর্স ফিচ্ড' কিছুটা 
জাফর বা জালের মত ছাঁড়যে পড়ে। ভোল্টেজ-শীষ" উচ্চতায় প্রায় ৭০ 
মালভোল্টের মত। মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মানীসক ভাষের তারতম্যে এই 
িচ্ডের স্পন্ততার হেরফের হচ্ছে । তবে এক্ষেত্রে কিরলিয়ান-এর হাইভোল্টেজ 

ফটোগ্রাফণ যে সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। 

আকাঁস্মক ঘটনা অনেক সময়ই বৈজ্্ঞীনক আবিষ্কারের নতুন নতুন দয়ার 
খুলে দিয়েছে । িরালয়ানের ক্ষেত্রেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল। যার 
ফলে ধরা পড়ে যে, 'িকরালিরান-ছাঁব দ্বারা রোগ্ানর্ণয় করাও সম্ভব। একজন 
বিখ্যাত ব্যক্তিকে তিনি তার নতুন এই ছবির কলাকৌশল দেখাবেন বলে আমল্মণ 
জানিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের উপর যতবারই তান এই ফটো তোলার চেষ্টা 
করেন ততবারই ব্যর্থ হন। যন্ত্রে কোন ঘাট আছে কনা তন্ন তন্ন করে খোঁজ 
খবর 1নয়ে দেখেন-নেই। অথচ যল্্টা কাজ করছে না। বিরন্ত হয়ে তিনিস্তী 
ভ্যালেনাটনাকে ছবি তোলার জন্য দাঁড়াতে বলেন। অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, 
ভ্যালেমাঁটনার ছাব যথার্থই উঠেছে । কিন্তু তার ছাব কেন উঠছে না পরণক্ষা 
করতে গিয়ে দেখেন যে তানি ইনক্রুয়েঞ্জাতে আররান্ত হয়েছেন। তার ফলে তার 
দেহের বর্ণ বলয় দুর্বল হয়ে পড়েছে । ফলে 'কিরলিয়ান এই সিদ্ধান্তে আসেন 
যে, কিরলিয়ান-ছবিতে মানুষের রোগনির্ণয় করাও সম্ভব । 

রাশিয়ার একটি বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কেন্দের প্রধান একবার িকরলিয়ানের 
ল্যাবরেটরিতে এলেন। এলেন একই সঙ্গে একটি গাছের দুটি টাট-কা পাতা 'ছ'ড়ে 
নিয়ে। কিন্তু পরাক্ষা করার সময় দেখা গেল দুটি পাতা থেকে একই ধরনের 
বর্ণবলয় আসছে না। একটি থেকে ক্ষীণ বর্ণবলয় আসছে । এই পার্থক্যের কারণ 
[ক অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা পড়ে যে, একটি পাতা রোগাক্রান্ত হয়েছে । এতে 
এই প্রত্যয় আরও দু হয় যে, করলিয়ান-ছবিতে রোগ ধরা সম্ভব৷ 

এর পর 'ফরলিয়ান আরও চমকপ্রদ আভজ্ঞতার সম্মাঁখন হন। একা 
পাতা থেকে কছু অংশ কেটে নিয়ে ছাঁব তুলতে দেখা যায় বর্ণবঙলগয় কল্তু সবটা 


৬১৯ 


পাতারই উঠে আসছে । এই ভৌতিক ঘটনার জন্য পাতাটির নাম দেন 
[তান 'ভৌতিক পর বা 15172070010 [,০8. 'দিব্দশীরা যে দাঁব করতেন, 
তাঁরা মানুষের ভৌতিক অঙ্গ দেখতে পান এতে যেন সেটা প্রমাণ হয়ে যায়। 

অবশ্য এত সব অদ্ভুত আভজ্ঞতার সম্মূখন হয়েও 1[কিরলিয়ান-দম্পাতি 
কিন্তু এই বর্ণবলয়কে দেছের দ্বিতীয় সন্তা বলতে রাজি হন না, যাঁদও অনেকে 
জৈবদেহের সংক্ষয়সন্তা বলেই একে মনে করতে থাকেন । তবে ফটোর চোখে যত 
স্পম্টই এই বর্ণবলয় ধরা পড়ুক নাকেন 'দিব্দশী'রা বলতে থাকেন যে, তাঁরা 
যেমন স্পম্ট ভাবে দেখেন এ ছবি তেমন স্পন্ট নয়। 

[ঠিক এই সময় লন্ডনের সেপ্ট টমাস হাসপাতালের 1কংসক ডাঃ ওয়ালটার 
িল্‌নার লক্ষ্য করে দেখেন যে, একটা নগলরঙের ফাঁকে তান যাঁদ তার রুগীদের 
দেখেন তবে দেখা যায় যে, তাদের দেহের উপর একটা অস্পম্ট মেঘের বলয় 
লক্া করা যাচ্ছে । তবে সেই মেঘ-বলয় রুগীর দৈহিক ও মানাঁসক অবস্থার 
উপর 1ভন্বতর হচ্ছে। পরে িলনার নিজের দেহের শাক্কমান্রা বৃদ্ধি করে 
অন্য কোন কৃত্রিম যল্ল ছাড়াই রুগীর দেছের উপর এই বলয় লক্ষা করার ক্ষমতা 
অর্জন করেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যন্তিগত ক্ষমতা বিজ্ঞানীদের আওতার বাইরে 
পড়াতে সেটা তেমন 'বিচার্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে 'নি। 

£৯]02 4১0 িধবাবদ্যালয়ে এই কিরিয়ান ফটোগ্রাফী নিয়ে দীঘণাদন 
পরীক্ষা চালিয়ে 107, ৬1০60: 1[7778151) এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জৈবদেহের 
চারাদকে যে আলোকবৃত্ত দেখা যায় তা আসলে [109198157] [7125700-_- 
দেহের বিদুৎ শান্তর কোন ফল নয়। এই বায়োলাঁজক্যাল গ্লাজমাকে তিন 
গদব্যদশরদের আকাশী শরীর বা “50:81 7১০৭৮"-এর সমকক্ষ বলে বর্ণনা করেন। 
তাঁর মতে প্রত্যেকাঁট জৈবদেহেরই শুধ্ স্হূল দেহই নেই যা নাকি অণু ও মলি- 
ণকউল 'দয়ে গঠিত, একাঁট করে এনাজি-বাঁড় বা তেজ্কায়াও আছে । বত'মানে 
তাঁর এই অনুমানের সপক্ষে যথেন্ট প্রমাণও পাওয়া গেছে । জৈব দেহের চতুণীদকস্ছু 
এই তেজ-দেহের সঙ্গে িরালয়ান ফটোগ্রাফির যথেস্টই মিল রয়েছে । তবে 
কিরালয়ান ছবির পক্ষে বিপক্ষে যথেজ্টই তাঁবতক চলছে । ফলে 'স্হির 1সদ্ধান্তেও 
আসা যাচ্ছে না। কিন্তু একথা সত্য যে, £করাঁলয়ান--এপর্যস্ত অনাঁবদ্কৃত এক 
নতুন জগতের দুয়ার খুলে দয়েছেন। তিন মরাময়া "দব্যদর্শনকে অনেকটাই 
বাস্তবের কাছাকা'ছ নিয়ে এসেছেন। 

রুশ বৈজ্ঞানকেরা যখন কিরলিয়ান ফটোগ্রাফির সাহায্যে বায়োপ্লাজমা 
দ্বারা এনাজি-বাঁড গঠনের কথা ঘোষণা করেন পশ্চিমী বিজ্ঞানীদের অনেকেই 
তা বি*বাস করতে চানীন। এখনো যে থ প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর পাওয়া গেছে 
তানয়। একে সাধারণ এক দশীপ্ত-বলয় ছাড়া আর কিছুই ভাবা হয়ান। তবে 
এতে একাঁট লাভ হয়েছে এই যে, এই জ্যোতিরবলয়ের দীপ্তির তারতমোর উপর 
মানুষের দৈহিক ও মানসিক অবস্হার একটা হাঁদশ করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। 
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ফলে চিকিৎসা বজ্ঞানের ক্ষেত্রে বরাট একটা লাভ হয়েছে । মানুষের চাঁরান্রক 
বৈশিষ্ট্য, গুণগত মান সবাকছুই এই জ্যোতির্বলয়ের সাহায্যে বচার করা সম্ভব 
হচ্ছে। রোগের চাঁরল্র কি, এই জ্যোতির্বলয় বিচার করে তাও জানা যাচ্ছে। 
ই“দুরের উপর এই ফটোপ্রাক প্রয়োগ করে নিউইয়কেরি রোচেম্টার 'বশ্বাবদ্যা- 
লয়ের ডঃ থেল্মা মস ও ডঃ মার্গারেট আর্মস্ট্রুং দেখেছেন যে, ক্যানসার 
আক্রান্ত ই'দুর ও সাধারণ ই'দুরের এই ফটো নেওয়া হলে বর্ণবলয়ের মধ্যে 
উলেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে । অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও এটা লক্ষা করা 
যাচ্ছে । তবে এই ফটো সবচেয়ে পারহ্কার পাওয়া যাচ্ছে হাত এবং পায়ের 

কিরলিয়ান ফটোগ্রাফী [িষে এখনও চার ধরনের 'বাভন্ন আঁভমত 
পাওয়া যাচ্ছে! যেমন (১) যারা সন্দেহবাদী তাঁরা বলছেন এটা হল ব্যাস্ত বা 
বিষয়, ফিল্ম ও মৌসনের মধ্যে যোগাযোগের স্বাভাবক একটা ফল মানত । এই 
বর্ণবলয় থেকে নির্ভূল রোগানর্ণয় সম্ভব নয়। গবেষকের নিজস্ব অনুভবশন্তিই 
এথানে বেশী কার্যকর । (২) আঁধমনো বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে. দৌছক 
অবস্হা িরলিয়ান ফটোগ্রাফীতে কাজ করলেও এাঁবষয়ে আরও বিশদভাবে জানা 
প্রয়োজন । এই ফটোগ্রাফী সম্পকে যথাযথ জ্ঞান তখনই হবে যখন ০০:৫5 
0০9, 2৪, 1019191850210 0০9, প্রভৃতি সম্পকে স্পম্টভাবে জানা যাবে । 
(৩) তৃতীয়ত এ-ব্যাপারে যারা আত উৎসাহশ তারা মনে করেন যে, জৈবদেহের 
সঙ্গে এর কোন সম্পক নেই । আসলে এই বর্ণবলয় হল আ'ত্মক শান্ত । মরাময়া ও 
দিব্যদশরা একেই আত্মা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (৪) চতুর্থত একদল 
মনে করেন যে, এটা যাঁদ মেনেও নেওয়া যায় যে, এই ফটোগ্রাফী দৌহক ও 
আত্মিক একটা অবস্হার হীঙ্গত 1দচ্ছে_তবু এ বিষয়ে আরও স্পস্ট ভাবে না 
জেনে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। 

এ ব্যাপারে যে-সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা হল এই যে, দেখতে 
হবে, দৌহক অবস্থা যেন জ্যোতির্ধলয়কে প্রভাবত না করে । যাকে নিয়ে পরাক্ষা 
নিরীক্ষা হবে তাকে মানাঁসক দক থেকে স্বাভাঁবক থাকতে হবে। সামান্য 
কীন্রমতাও এই জ্যোতিব'লয়ের যথার্থ চারন্র নির্ণয়ে বাধা সূস্টি করতে পারে । এই 
ঘরটি থাকার সন্তাবনা সত্তেও আকুপাংচার, হোমওপ্যাথথ চিকিৎসা প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে এখনই এই ফটোগ্রাফণ 'নুলভাবে রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করছে। 

নানা ভাবে ?করালিয়ান ফটোগ্রাফী কাজে এলেও এর জ্যোতিবলয় নিয়ে এখনও 
দ্বিধা কাটে 'ন। একটা জিনিষ স্পন্ট বোঝা যাচ্ছে যে. প্রত্যেকটি জৈবদেহেরই 
চতুঁ'কে একটা শশ্তস্রোত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। তবে এই শান্তপ্রবাহ যে কি, 
আজও তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে । মনোস্তত্তবাবদেরা যাকে সক্ষমদেহ 
বলেন তাকে তর স্থুলদেহ থেকে ভিন্ন একাঁট দেহ বলে মনে করেন। জৈব- 
দেহের মানীসক অবস্থার উপর এর তারতম্য নির্ভর করে 1৫ প্রথম সংক্ষরদেহ 
যাকে 50১০০ ৮০৭5 বলে, প্রচালিত বিজ্ঞানের কাছে আজও তা অজ্ঞাত। 


৬৩ 


সাধারণ বি*বাস, এর মধ্যে নানা ধরনের প্রাণশাস্ত রয়েছে । যাকে বলে আকাশী- 
দেহ (4555] 8০৭5 ) স্থুলদেহ এবং সেই আকাশী-দেহের মধ্যে এই প্রাণশ্তি 
এক ধরনের যোগাযোগের সূত্র হিসেবে কাজ করে। এই আকাশী-দেহ 
অপেক্ষাও সক্ষ্দেহ হল মানাসকদেহ। এই মানসদেহ অপেক্ষা আরও 
সুক্ষঃদেহ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। ভারতীয় তন্মশাস্তে একেই 
কোষ 1হসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । ভারতীয়দের মতে এই কোষ রয়েছে__ 
পাঁচাট- অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, 'বজ্ঞানময় কোষ ও 
আনন্দময় কোষ । এই কোষের সঙ্গে দেহের এনা'জিলেবেল বা চক্ের ফেউচক্ু) 
নাবড় সম্পক' রয়েছে ।) 


আনন্দময় কোষ 
খ্য_____--ং কিজ্ঞানময় (কাষ 


মলৌময় কো 


7 প্রাণময় কোষ 


অন্নময় কোষ 





স্থুলদেহ, কোষ ও চক্ত 


অন্রময় কোষ থেকে মনোময় কোষকে এরা বলেছে সক্ষত্রশরীর বা রহস্যময় 
শরীর । বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষকে বলেছে কারণ-শরার । 

এইযে সক্ষমদেহ, এ যে কোন সকক্ষয় উপাদান দিয়ে গঠিত তা নয়, যা নাক 
স্ছুলদেহ ভেদ করে বাইরে প্রক্ষোপত হয়। এই সূক্ষঘদেহ যে ভদ্নস্তরে 
থাকে তাও নয়, ( যাঁদও 'দব্যদশশরা তাকে তেমন ভাবেই চিন্তা করেন ) অথচ 
দেহ থাকাকালীন তার সঙ্গে নাঁবড় সম্পকে যুন্ত থাকে । একে জাগ্রত ও স্বাঁপ্নক 
অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। স্বপ্রদুস্ট বিষয় স্থালবৈশ্বিক দেশের মধ্যে 
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রয়েছে এমন না ভাবাই ভাল। মনোস্তত্ব বিশারদ যখন সংক্ষত্দেহ দর্শন করেন 
তখন স্বুলদেহের যথার্থ অবস্থা কোথায় একথা তিনি অনুমান করতে পারেন 
না। আবার স্থুলদহাষ্টতে এই সংক্ষমদেহ দেখা যাবে এমন সম্ভাবনাও কম। 

িরলিয়ান ফটোর ছাবিগুীলর চরিত _যন্ত, যাল্তিক পরণক্ষণীয় বিষয়, তার 
মানীসকতা, নানা কিছুর উপর ভর করে। এতগুলো শত'সাপেক্ষে এই 
ছধির নির্ভুল চনত উদ্ধার করা সাত্যি সাত্যিই একটা সমস্যার ব্যাপার! এই জন্য 
এর যাথার্থ ?নয়ে অনেকের মধ্যেই সন্দেহ রয়ে গেছে। এতে যে সক্ষমদেহের 
আস্তত্ব পাওয়া যায় তা যে যথার্থ ?ক, এ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। যাঁদও 
মরমিয়া দিব্যদশীবব্যান্ত, যাঁরা নিজেদের দেহের এনাজি-লোবেল অথাৎ কুলবুপ্ড- 
লিনীর গাঁত উধ্বমুখি করতে পারেন, তাদের কাছে এই ছবি সম্পর্কে কোন 
সন্দেহই নেই। জৈবদেহে অনুরুপ আলোর বৃত্ত তাঁরা সাত্য সাঁত্য দেখতে 
পান-_ অন্ততঃ আমি অজন্্র ক্ষেত্রে এর নির্ভুল প্রমাণ পেয়েছি । কল্তু এই 
আলোকবৃত্ত দেখার জন) খোলাচোখ অর্থহখন- মাপ্তচ্বের স্নায়ূতরঙ্গের বিশেষ 
একাঁট অনস্থাই এখানে বোঁশ কার্যকর । 

আঁভ্বিক এই শান্তর কথা বাদ 'দয়ে সাঁতা সাত) ঘাঁদ স্থুল দেহের কথাই ভাবা 
যায়__তা হলে দেখা যাবে যে, মানুষের দেহের চতুর্দিকে একটা “ফোর্স ফিজ্' 
রয়েছেই । বৈজ্ঞাঁনক দিক থেকে বিচার করতে গেলে এটা ভাবতেই হবে যে, 
মানুষের দেহ একটি ৪15০0:0-012101081-0901)17৩. একটা বৈদহ]াতক 
শান্তপ্রবাহ এর মধা দিয়ে চলাফেরা করে । ফলে মানবদেহ ০০৪10 1720677৩010 
ও ইলোন্রিক ফিড দ্বারা আবৃত। দেহ ও পাঁরবেশের মধ্যে তাপমাশ্রারও হেরফের 
আছে। ফলে চতুর্দকে একটা তাপক্ষেত্র থাকেই। এই তাপক্ষেত্ই রোগ 
[নণ/য়ের ক্ষেন্রে থামোগ্রাফীর 'ভীত্ত ঠহসাবে কাজ করে । মানুষের দেহ বায়ুর 
এক ক্ষেত্র দ্বারাও পরিবৃত। এ জন্য দায়ী তাপমান্লার পার্থকায। এ ছাড়া মানব 
দেহের চতু'দিকে দেহনির্গত পাঁটিকুলের জন্যও একটি 'পাটিকুল ফিজ্ড' তৈরাঁ 
হয়। দেহ থেকে যে ঘর্মীনগত হয় তার মধ্যে থাকে নানা ধরনের রাসায়ীনক 
উপাদান। এই ঘমে'র পাঁরমাণ ও গুণগত মান নিভ'র করে শরশরী পাঁরবর্তন 
ও স্বাস্ছোর সাধারণ অবস্থার উপর । এ ছাড়া আছে মানাসক অবস্থা । কেউ যাঁদ 
ড্রাগ নেয় তাতেও এই পারিবর্তন ঘটতে পারে । কিরিয়ান ফটোগ্রাফীতে দেহের 
চতু'দিকে যে বর্ণবলয় দেখা যায় তাকে অনেকে বলেন জ্ঞোর্তি নির্গমন (০০101 
01501097£6)। বায় সাধারণত ভাল বিদ্যংরোধক। তবে যাঁদ তাঁড়তাঙ্ক 
বেশী হয় এই নিরোধকবৃত্ত ভেঙে যেতে পারে! ফলে দেহের বায়ুবেষ্টনী ভেদ 
করে কিছ? 'বিদযৎস্ফুলিঙ্গ অনবরত বাইরে আসতে পারে । 

স্র্যোতিনিগ্গমন স্বল্প তাঁড়তাক্কেই হয়। এর মধ্যে সামান্য একটু বৈদয়াতিক 
শাল্তপ্রবাহও থাকে । মাঝে মাঝেই এই স্বাভাবক তাপমান্রা তড়িতাহত হয়। 
এর ফলে কিরালয়ান ছাবতে আলোকবৃত্ত ফুটে উঠে। তাছাড়া যে যন্দে এই 
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ছবি তোলা হয় এর প্রভাবও এর মধ্যে পড়ে। এ ছাড়া পড়ে বিষয়ের চাপ, 
পারিপাশর্বিক হাওয়ার প্রভাব প্রভৃতি । রাসায়ানক উপাদানের তারতম্যের 
উপর রঙের বোঁচন্রা নির্ভর করে । যেমন, সোঁডিয়ামের আধিক্ে হলে দেখা দেয় 
হলুদ রঙ, পারার আঁধক্য হলে নীল-বেগন” ইত্যাদ রঙ। দেহের চতুষ্পা*্বস্ছি 
হাওয়ার মধ্যে বৌশর ভাগই থাকে নাইট্রোজেন ও আক্সজেন-_ফলে দেখা দেয় 
নগল ও লোহিত বর্ণ। যাঁদ আঙ্গুলের ডগায় ঘাম বেশী হয় তার িরালয়ান 
ছাঁব নেওয়া হলে হলুদ রঙওও দেখা দিতে পারে । এর কারণ ঘামের মধ্যে থাকে 
সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ জাতীর 1গানস। এ ছাড়া কিরালয়ান ছাব তোলার 
যাল্তিক ব্যবস্থাও এই ছাঁবর উপর প্রভাব ফেলে । ফলে এই ছাঁবর জ্যোতির্'লয়কে 
আকাশীদেহ (56৪] 1০5) বা দেহের সূক্ষমসত্তা বলা যায না। কিন্তু 
এত সন্দেহ থাকা সত্বেও অনেক 'বজ্ঞার্নাই প্রাচোর প্রাণশান্তর সঙ্গে কিরালয়ান 
জ্যোতিবলিয়-এর প্রচণ্ড মল খজে পান। ফলে এাবষয়ে যে স্থির সিদ্ধান্তে 
আসা গেছে তা নয়। 

তা হলে £ তাহলে 'করালয়ান ছাঁব 'নয়ে 'ি করা যাবে £ একে কি মানুষের 
সক্ষসত্তা বলে ধরে নেওয়া যাবে, বাযাবে নাঃ িরলিয়ান ছাবির যাথার্থ 
নির্ণয় করতে ছলে একই সঙ্গে অত্যন্ত আঁভন্ঞ বৈদহ্যাতিক হীর্জীনয়ার, 
মনস্তত্বীবদ, পদার্থাবদ, রসায়নাবদ ও শারীরতত্রীবদের সমবেত সিদ্ধান্তের 
প্রয়োজন আছে । এছাড়া আধমনো বিজ্ঞানীর সাহায্যেরও প্রয়োজন । উপরোস্ত 
সব 'কছ: প্রশনসাপেক্ষ বিষয়কে একতে সঙ্গে নিয়েই 1০0৭ ৬৬. [0া- 
1০12০ আমৌরিকা যস্তরাম্ট্রের প্যানীসলভোৌনয়াতে হ্যাঁরসবার্গের পাঁলারানক 
মৌডকাল সেশ্টারে নাঁবড় গবেষণায় যুস্ত রয়েছেন। তবে আমার ধারণা, 
দুনিয়ায় সবপেক্ষা যে বড় যন্ত্র মানুষের জাঁটল গঠনশৈলীয় দেহ, সেই দেহ- 
যন্ধে কুলকুণ্ডলিশান্ত জাগাঁরত করে এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা না করলে 
সত্যের হাঁদশ এরা কখনই পাবেন না । (ঝেগসাধণা কপ্পলেই মানুষ দেখতে পাবে 
যে, 25৮৪1 109১, আকাশী দেহ বা সংক্ষমদেহ কিংবা জীবাত্মা সাঁত্য আছে 
এবং মৃত্যুর সময় মানুষের অন্তস্থ চোস্বকক্ষেত্র (0:00 5১20০) দেহ ছেড়ে 
চলে গেলে দেহ এই বায়োপ্লাজীমক বাঁডকে ধরে রাখতে পারে না এবং জীবাত্ম 
রূপে এই দেহই ভাসমান হয়ে উপরে উঠে যায়__উঠে যায় মানুষের বাত্তিপ্রবাহকে 
সঙ্গে নিয়ে। 


সূর্যের চোখে বোধহয় ক্লান্তি দেখা দিয়েছে । সারাদন জাগ্রত প্রহরা 
দেখার পর এখন ঘুম ঘুম ভাব । তাই তার রম্তচক্ষুর অঞ্নুদ্গীরণ বদ্ধ হয়ে 
গেছে । কমলারঙের আমেজ লেগেছে রোদের গায় । আকাশের অনেকটা নিচে 
নেমে গেছে সে। ওপারে সার বাঁধা সূল্দরীবৃক্ষের অজন্র পাতায় পাতায় এখন 
যেন একটা নিশ্চুপ কানাকান। আরণ্যক *বাপদদের বোধহয় সিগন্যাল 
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দয়ে দিয়েছে, এবার বেরূতে পার, তৈরী হতে পার। ধরণীর সবাপেক্ষা হত্স্র 
জানোয়ার - মানুষের শান্ত এবার কমে এসেছে । রোদের মধ্য দিয়ে একটা সক্ষ্ 
ছায়ার ম্লোত কানে কানে হয়তো বা ছু বলে যাচ্ছে ওদের । আরেকটা বাঁক 
[নয়ে নতুন খাঁড়তে পড়েছে ভটভাঁটটা । ভ'টার টান সমানেই চলেছে । কিন্তু 
খাঁড়ির পারাধটা এখানে আরও চওড়া বলে জলের উদ্দামতাকে বেশি বলে মনে 
হচ্ছে। ভংধরের ভাই মাথা থেকে ছাতাটাকে নাময়ে নিয়েছে । কতদ্‌রে আছে 
সাতজিলিয়ার সেই দ্বীপাঁট কে জানে! এ-যেন প্রাচীন বর্বরদের সেই পরলোক 
ক্ষেত্র কোথায় তার অবস্থান কেউ জানে না। ভধেরের বাবার ছবিটা আবার 
চোখের উপর ভেসে উঠছে--চ্ছির শন্তদেহের উপর ধূয়াকৃতি একাটা আবরণ-__ 
হয় তো বায়োগলাজামক বাঁড। ভেতরে চোস্বক ক্ষেত্ররুপী যে প্রাণসত্তা তা চলে 
গেছে। তব কেন যে তা এ নিথর দেছাঁট ঘিরে জাঁড়য়ে রয়েছে কে জানে! 
এই হয়তো মায়া । জাবাত্মা এই পাঁথিব দেহ'টিকে ঘিরে এখনও পা'ঁথিব লীলার 
স্বপ্ন দেখছে হয়তো | জাবাঙ্মার মধ্যে প্রাণশান্তর উপর এই বৃত্তিপ্রবাহ 'মন' নামে 
এক অদশ। সত্তার মধ্য দিয়ে কেমন করে আসে কে বলবে ! 

মনের সাঁল্ট হয়তো যান্তিক দেহের মান্তচ্কে পাঁরপাঁ্বকের প্রভাব থেকে। 
মানুষের যে মীস্তদ্কস্নায়ুমণ্ডলণী আছে বাহার্শ্বের আঁভজ্ঞতা সেখানে সাণচিত 
হয়ে মানসবৃত্তিরূপে বোধহয় প্রকাশ পায় । 

এ ধরনের চিন্তা বোধহয় মানুষের মধ্যে সবপ্রথম করেছিলেন প্রাচগন গ্রশসে 
আ'রপ্টটল। তাঁর ধারণা ছিল, করো'টির মধ্] নরম মোমজাতীয় পদার্থ আছে, 
বাইরের প্রভাব তার উপর ছাপ ফেলে, যেমন ফটোর 'নগোটিভে বাইরের ছাপ 
ওঠে! একের পর এক এই ছাপ পড়তে পড়তে তা একটা ভাণ্ডারর.পে গড়ে 
ওঠে । মস্তি্কস্নায়ূতে তার ফলে যে উত্তেজনা দেখা দেয় তাই স্মৃতিরূপে, 
মনরপে ফুটে ওঠে । আধুনিক বিবাস, মানস আভঙ্ঞতা 'হলোগ্রামে ধরে রাখা 
ইনফরমেশনের মত । এ ধরনের বর্ণনা আারস্টটলের বর্ণনা থেকে একটু পৃথক 
হলেও মূলত একই । এই তত্বমতে মীস্তজ্বস্নায়ূতে সণ্িত প্মৃত বহাদন 
পর্যস্ত টিকে থাকে । আবার এক ধরনের স্মৃতি আছে মাঁস্তচ্ক স্নায়তে যা 
চিত হয়ে বসবার আগেই মুছে যায়। যেমন নতুন কোন ফোন নাস্বার। এটা 
হয় মাস্তিচ্ক-স্নায়ুবলয়ে সামায়ক একটা তরঙ্গ ওঠার জন্য। কিন্তু যখনই 
দণর্ঘস্ছায়ী স্মাতির প্রশ্ন দেখা দেয়, সমস্যা আসে তখনই-কারণ তখনই 
মানসসন্তার একটি প্রশ্ন এসে যায়। 

দাঘন্ছায়ী স্মৃতির তত্ব নিয়ে যারা চচ্চা করেন তাঁরা দেখেছেন যে, জীবন্ত 


শাল পাশাপাশি ক ২ 
২পস্পশিীশি শাশশীশ্টি বা 


* ক্যামেরা ছাড়া ফিল্মের উপর যে তিমান্িক ছবি ফুটে উঠে তা ফুটে উঠে 
বস্তু থেকে প্রাতিফলিত আলোর ব্যাতকরণ জাতীয় ধরন থেকে । এই ছবি 
ফিল্মের ভিতর 'দিয়ে আলো ভেদ করালে দেখা যায়। ৬৮ পূঃ দেখুন। 


৬৭ 


প্রাণীর রূপোদ্ভবের পেছনে রয়েছে একাঁট মূল বা আদ উৎপাদনাীয় ক্ষে্র 
অর্থাৎ জৈবপত্তার এক মূল ক্ষেত্র যা বিশেষ একটি প্রাণস্পন্দনে রূপ সৃষ্টি 
করে। এখানে মানসসন্তার একাঁ9 সূত্র খজে পাওয়া যেতে পারে । সেই কোন: 
সুপ্রাচীন প্রাণশাঙা থেকে যে স্মাঁতির একটা তরঙ্গ ভেসে আসছে কেউ তা জানে 
না। সেটাই ধারে ধারে সংগ্রহের ভারে বেড়ে উঠছে, বৈজ্ঞানিকেরা যার সত্তর 
খংজে পেখেছেন জনের মধো। আদ প্রাণপ্রবাহ জিনে জনে এগিয়ে চলেছে 
তো চলেছেই। কখন কোন্‌ জনের মহাপ্রাচীন স্মাতর ছবি জেগে উঠে স্বপ্নের 





হলোগ্রাফ 
মধো মানুষকে বিভ্রান্ত করবে কেউ তা বলতে পারে না । গণনাতাঁত জিনের প্রবাহ 
লক্ষ লক্ষ কোট কোট বছরের স্মাঁতকে কখনও একক, কখনও সমবেতভাবে বহন 
কবে নিয়ে আজ এসে উপাচ্ছত হয়েছে আধ্ানক বশ্বের দুয়ার পর্যদ্ত-_যার 
খবর পেয়ে যুঙ স্যান্ট করেছেন তাঁর ০০11০০6৮৩ 01,০0090100১-এর তত্। 
স্মৃতির ভাস্ডার হিসেবে এই জিন মূলত কাজ করে মান্তক্কস্নায়ুতে | সেই 


৬৮ 


মাস্তত্কস্নায়ু ষাঁদ কখনও ক্ষতাঁবক্ষত হয়, ধ্বংস হয়, তখন দেখা যায় যে, মানুষ 
স্মৃতিশন্তি হারিয়ে ফেলেছে । এতে এইটুকু বোঝা যায় যে, মন বা স্মণতি থাকে 
মাস্তচ্কেই । কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যাই যে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা তা নয়। এই প্রসঙ্গে 
একটা সুন্দর তৃলনাও পাওয়া যেতে পারে। যাঁদ টোলাঁভশন সেটের কোন 
অংশ নস্ট হয়ে যায় তার মা?ন এই নয় যে টেলাভশনে যাদের দোখ তারা সবাই 
হাঁরয়ে গেছে । টি. ভি-র বৈদ্যাতক চার্জ যাঁদ যথাযথ ফিরিয়ে আনা যায় তবে 
আবার তা ছাঁব আনতে আরন্ত করবে । এর ফলেই এমন ন্তা এসেছে, যাতে 
মনে হয়, স্মৃতি মাস্তত্কস্নায়ূতে সাত না থাকলেও অনান্ন থাকতে পারে। 
ফলে স্মাতিশাশ্ত হাঁরয়ে গেলেও এমন মনে করার কারণ নেই যে, স্মৃতির 
স্মরণীয় বিষয়গুলি মাস্তচ্কের মধ্যেই থাকে । ছাবি দেখার জন্য যেমন টি. ভ-র 
যল্দাংশগ্যাল ঠিক থাকা প্রয়োজন, তেমনই কোন কিছ মনে রাখতে ছলে 
মাস্তনকস্নায়্‌ও যথাযথ থাকা প্রয়োজন এই যা। স্মাতভ্রস্ট হওয়া মানে অতীতের 
ঘটনাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার ব্যর্থতা । তাই বলে অতীত ঘটনাগ্পি 
যে কোথাও নেই তা নয়। অন্য কোনও মক্তিজ্কস্নায়ূতে তা থাকতে পারে। 
কংবা সার্ক কোন এক ভাগ্ডার আছে যার বুকে সময়ের এ্রীশ্তয়ারের মধ্যে তা 
জমা থাকে । এই সার্কক ভাণ্ডার হল নাঁবকজ্প দেশ । স্মৃতি তার মধ্যে সময় 
ও সধিকম্প দেশের সঙ্গে যুস্ত থাকে ।; 

তবে মাঁস্তত্কস্নায়ূর মধ্যেই স্মীতগুলো সাত থাকে এই ধারণা সহসা 
যাবার নয়। সুতরাং ৬৬০1 ০17:61-এর তত্র ধরে অনেকে আজও প্রান্তন 
চিন্তার মধ্যেই নোঙর ফেনে থাকতে চান। পেনাঁফল্ড দেখিয়েছেন যে, মৃগী 
রোগীদের মাঁস্ত্কস্নায়ূতে বৈদয্যাতিক উত্তেজনা স্ষ্ট করা গলে প্রান্তন স্মাতি 
আবার হুবহু ফিরে আসে । ফলে ধরা যেতে পারে যে, মাস্তদ্কের মধ্যেই 
মননশীস্ত পমাতর ফিল্ম তৈরশ করে থাকে । কিন্তু এরকম চিন্তা যে নিভে'জাল 
চক্তা তা নয়। আশ্চর্ধ ঘটনা তো টি. ভি. সেটের টডাঁনং সারাঁকটে বৈদযাতিক 
প্রবাহ শণ্টালিত করা গেলেও পাওয়া যার । দেখা যাবে, শাস্তপ্রবাহ চ্যানেলে 
চ্যানেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, ফলে বিকৃত ছাব আসছে । তার মানে এই 
নয় যে ছাঁবগুলো 1টি. ভি. সেটের মধ্যেই থাকে । 

মাস্তীচ্কে স্মৃতি থাকে এর 'বরম্ধে আরও ঝড় প্রমাণ এই ধরনের তত্তের 
মধ্যেই রয়েছে (70505107০০5 -স্মস্তিচ্কের স্তরে স্তরে স্মৃতি সত থাকে )1 
এ-ধরনের ভাবনা বেশ অস্পস্ট ধরনের ৷ যাঁদ একে গ্রণীয় বলেও ধরে নেওয়া 
যায় তবু বৈজ্ঞাঁনক মহলে এঁনয়ে একটা দ্বিধা থেকেই গেছে । এটা সাধারণ 
 িবিকজপ দেশ হল 4১1501859৪০. সাঁবকন্প দেশ হল সময় থেকে 

যা স্ফীতমান এবং সময়ের গতির সঙ্গে যার সম্প্রসারণ । ভারতীয় ভাষার 

যাদের বলা যায় পররব্ুদ্ধন ও ব্রহ্ধন। 


৬৯ 


বাস্তব বাসের মত-_-যেখানে মনে করা হয় যে, মাস্তজ্কস্নায়তে বৈদ্যাতিক 
তরঙ্গপ্রবাহের উপর '্মৃতি' নির্ভর করে অর্থাৎ মাঁস্তত্কস্নারূতে বৈদন্যাতিক 
শান্তপ্রবাহের বৃত্ত রচনার উপর “মৃত নিরভরশীল। 

[বংশ শতকের ৭-এর দশকে একটা বিশ্বাস খুব চালু ছিল যে, 211১000- 
91910 4১০1৫ (1২ বি &)-এর জাঁটল গঠনশৈলীর মধ্যে স্মৃতি সাত থাকে । 
»মূ'তি এই মাঁলকুলগীলর অভ্যন্তরে থাকে । তবে এখন একে আর তেমন কোন 
মূল্য দেওয়া হয় না। হর না এই কারণে যে, স্মাতিধারণ করার মত এমন একটা 
জাঁটল ব্যাপার সাধারণ কছ? মাঁলকুল রা কখনই সন্তব হতে পারে না। 

স্মতি সম্পর্কে তৃতীয় যে তত্ব আছে তার নাম 3579700 1৬1০01615901012 1 
বাভন্ন ঈনাযুকোষের সঙ্গে ক্লোমোজম যে সংয্যীন্তকরণের খেলা খেলে তাকেই 
বলে 9502170০ 71০৭111596100. এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে এক ধরনের 
বৈদা্দীতক তরঙ্গ স্নায়ুমপ্ডলীর মধ্যে সাড়া তোলে। একই ধরনের তরঙ্গ বার বার 
একই ধরনের সাড়া তুলে এই কোষের আঁধকারী প্রাণীকে সে সম্পর্কে ওয়াকবহাল 
করেদেয়। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে বিখ্যাত দার্শনক ডেকাট্ও একই ধরনের 
অনুমান করোছলেন। তান মনে করতেন যে, দেহের রোমকূপ দিয়ে যে তরল 
স্বদ জাতীয় রসায়ন বের হয়- তারই উপর স্মাতশীন্ত নিভর করে। এই তরল 
রাসারানিক স্বেদ জাতীয় জানিস যতই বেরুবে_ এই রোমক্‌পের মুখ ততই বড় 
হণে! তাতে স্বেদাবাহের কাজ সহজ ছবে। তার মানে স্মাতশান্তও বেডে 
যাবে। 

35752150 7091110201018 তত্ব কতকগুলি পরীক্ষা নিরপক্ষার পরই 
জোরদার হয়ে ওঠে । এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল কয়েকাঁট শামূকের ওপর । 
শামুক জাতীয় প্রাণীর দীর্ঘ স্নায়ূতল্পশ আছে। প্রথম প্রথম মাঁদ এর দীর্ঘ 
বাহরাগত স্নায়ূতে সচ ফাটিয়ে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্নায়ূতল্লী সে 
খেোলের ভিতর ঢুঁকয়ে নেবে। ক্রমে ক্রমে সে খন বুঝতে পারবে যে. এই 
আঘাত তার পক্ষে ক্ষাতকর নর তখন সঞচের আঘাত আর গ্রাহ্য করবেনা । এই 
ভাবে অভ্যস্ত হতে হতে তার ক্লোমোজম-এর মধ্যে একটা পাঁরবর্তন ঘটে যাবে । 
তবে কেন এ পাঁরবর্তন ঘটবে আজও তা তেমন স্পছ্ট নয় । এ ধরনের পরীক্ষা 
থেকে জাঁটল »্নায়ুমন্ডলীসমান্বিত প্রাণীর মধ্যে যে 'বাঁচত্র ধরনের জ্ঞান হয় 
তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। লক্ষ্য করলে নিশ্চয় দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে 
দেখতে দেখতে মাঁ্তচকস্নায়ূর মধ্যে একটা পাঁরবর্তন ঘটে যায়। তবে এ থেকে 
ক মানস-আধারে স্মাতিসণয় সম্পকে কোন সঠিক ধারণা করা যায়? ঘৃ.5 
[.05171০5 পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেন যে, স্নাতি যাঁদ মাস্ত্কগ্নায়তেই 
থাকে_ তাহলে কোথায় থাকে সেটা ধরা যাবে। ফলে মীন্তকস্নাযুর 'বাভন্ন 
অংশ একের পর এক সরিয়ে নিয়ে তিনি দেখার চেস্টা করেন ষে, কোন অংশ 
সরালে কোন: স্মাঁত নষ্ট হয়ে যায়। বহুদিন এ-ধরনের পরীক্ষা চাঁলিয়েও তান 
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এর কোন হদিশ করতে পারেন নি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, মীস্তন্কস্নায়ূর 
ণিবরাট অংশ সারয়ে নিলে তবেই কাউকে স্মৃতিভ্রষ্ট করা যায়। কতটা অংশ 
সাঁরয়ে ?নলে কাউকে স্মাঁতন্রগ্ট করা যায় সেটাই শুধু দেখার । স্মতসগয়ের 
কোন বিশেষ অংশ নিরূপণ করা প্রায় দুঃসাধ্য । সুতরাং মাণ্তচ্কস্নায়ুর বিভিন্ন 
অংশে 'বাভল্ন স্মৃতি সাত থাকে একথাটা সত্য নয়। সমগ্র মস্ত্ি্কস্নায়ুর 
মধ্য দিয়েই মানসসত্তা কাজ করে ।, 

এর ফলে নতুন এক তন্তু আসে যার নাম 70104791701 "76015. এতে 
বলা হয়, স্মৃতি" মা্তচ্কের কোন 'বশেষ অংশে সাণ্চত থাকে না-_সারা মাস্তৎক- 
স্নায়ু জুড়েই থাকে । তবে এত সত্তেও এটা প্রমাণ করা দ:ঃসাধাই রয়ে গেছে 
যে, মীন্তচ্কের মধ্যেই স্মৃতি স্চিত থাকে । এবিষয়ে পরীক্ষা নিরাক্ষা করে 
কোন তথ্য আজও পাওয়া যায়ান। আর যা-ই হোক মীস্তত্ক হলোগ্রাম নয় । 
হলোগ্রাম যে পদ্ধাততে কাজ করে মাস্তকস্নায়ু সেভাবে কাজ করেনা । 

স্মাতর আধার সম্পকে এই দিশেহারা ভাব অন্ততঃপক্ষে একাট কাজ 
করেছে, তা এই যে, মন সম্পাঁকতি একটা যে যালন্মিক চিন্তা গড়ে উঠোছল তা 
রীতমত বাধা পেয়েছে । নতুন চিন্তা এসেছে এই যে, মীস্ততকস্নায়: মানসব্রিয়া 
আহরণ করে বাইরে থেকে, ি*বমানসের সুরে সুর মিলিয়ে । এই বি*বমানস 
মূল জৈবসান্তক তরঙ্গে পূর্ণ। এর সঙ্গে সমতালে আসা গেলেই অর্থাৎ মাস্তচক 
যন্ত্র যাঁদ এই মূল জৈবসাত্তক তরঙ্গে তরঙ্গায়ত হতে পারে তবেই তার মানস 
কুয়া চলে, মীশ্তচ্কের বাইরে চ্থিত কোন স্মতিসণয়ভাণ্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ 
করে। জগতের সমস্ত ঘটনাবলী কি ভাবে এই বি*বসাত্তক ফিল্মে আঁঙ্কত হয়ে 
স্মৃতি-ব্যাঙ্ক হসেবে কাজ করে একমান্র যোগরাই তা জানতে পারেন। সেজন্য 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজর্তনকে বলোছিলেন, “আমি আমার বহ? পূর্বজন্মের কথা জানি'। 
»মৃতিব্যাঙ্কে কর্মফল ভাঁবষ্যৎ 'হসেবেও সণ্টিত থাকে । কি ভাবে তাথাকে 
আমার “দধ্যজগৎ ও দৈবীভাষা' গ্রন্ছে তা আম [বশ্লেষণ করেই বর্ণনা বরোছি। 
সেই বিশ্লেষণের কথাগুলোই মনে আসতে লাগল ! : টোলপ্যাথ বলে যে একটা 
শঙ্দ আছে, তার অথ হল তাৎক্ষাণক ভাবতরঙ্গের পারস্পীরক যোগাযোগ । দিব্- 
দর্শন হল ি্বমানসের সঙ্গে যোগপাধনের ফল । এই জন্য সম্মোহত করে 
কোন ব্যান্তকে বিশবাত্বিক-সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ করানো গেলে বহু অতাঁত 
স্মাঁত ভেসে উঠে । মান্তক »নায়ুর নিচের স্তরে জমে থাকা স্মৃতি যে এর ফলে 
উপরে ভেসে ওঠে তা নয) 

'স্মৃতি' মূল জৈবসাত্তিক তরঙ্গের সঙ্গে ঘান্্িক মীস্তুকতরঙ্গস্নায়ূর যোগ মান্র, 
এমন ভাবনাই এজন্য ধারে ধারে বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে-_ যাকে বলে 
[100101)10 15501791)00. এরই ফলে ব্যান্তগত স্মাঁতই যে মহাপ্রাচীন ইতিহাসের 
গহবর থেকে ভেসে ওঠে তা নয়। ভেসে উঠে সমগ্র প্রাণীজগতের প্রাচীন ছবিও । 

শজনের আদ্যা জৈবসাত্তক অবস্হা থেকেই এই চিন্রগ্াঁল মানব-মানসে স্মতর 
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চিন্ররূপে ভেসে ওঠে-_যাকেই যুঙ বলেছেন ০0115061%2 [01:5018301005. 
সেই যে বহ্‌কাল ধরে চলে আসা বাস্তুবাদ চিন্তা-_আমাদের স্বপ্ন, আশা 
আকাকক্ষা, স্মৃতি, ভাবাবেগে, চিন্তাপ্রবাহ, সবই মান্তচ্কের »নায়কোষে রাসায়ানক 
ও বৈদহাতিক পাঁরব্তনের ফলে ঘটে, তা আজ আর তেমন কঢ্ক পাচ্ছেনা । 
এই যাল্পিক তত্তের মূল বন্তব্য ছল-_অর্থহীন এই 1[বণ্বে প্রাণের আঁবিভগব একটা 
আকস্মিক ঘটনা মান্র। আকদ্মিকতার কোন এক অবপরে প্রাণের ক্ষদ্রুতম 
যাল্তিক অংশ-াঁজনের পারস্পারক সমন্বয়েই জীবনের বিকাশ । তার টিকে 
থাকা হল প্ররাতর একটা অন্ধশান্তর মধ্যে কিছু কিছু প্রাণের জন্য তার নিজস্ব 
যাল্ত্িক ?নবাঁচন। সেই অর্থে মানুষ একটা জাটল য্ান্্ক সমাবেশ ছাড়া আর 
[কিছুই নয়-_বাঁদরের (প্রকীত) এলোপারথাড় টাইপ চালনা থেকে অকস্মাৎ ফুটে 
ওঠা একটা কাঁবতামান্র । কন্তু এমনতর একটা চন্তাকে যে প্রমাণ করা যাবে 
তাও নয়। এর ফলে যে বি*বাস বেশী প্রাধানা পেয়েছে তা ছল নিরখ*বরতাবাদ । 
আক্কাঁস্মকতার কথা প্রমাণ করতে না পারলেও বস্তুবাদশরা আজও এমন 
একটা িবাসেই আত্মসমর্পণ করে থাকতে চান যে, জীবন হল একটা জাঁটিল 
স্হূল বস্তুসাত্তক দেহ ও রসাসনক্িঘ্লাজাত যন্ত্র মান্। কিন্তু অসুবিধা দেখা 
দিয়েছে এখানেই যে, জীবনের অনেক কিছুকেই যান্ত্িক ধারায় ব্যাখা করা 
চলে না। যেভাবে বীজ থেকে বৃক্ষ, িম্বীনযেক থেকে ভ্রণে প্রভাতর বিকাশ 
ঘটে সাধারণ যান্ত্রক রাসায়াঁনক ব্যাখার মধ্যে তার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। 
ফলে এই ধারণা এসেছে যে, আদ জৈবনাঁত্তক সহজ্টবীজক্ষেন্র থেকেই সব 
িছুর উদ্ভব--যাকে বিজ্ঞানের ভাষার বলা যায় 1909101792515900 85]৭ 
এই আদ্যা অবস্হাই জৈবগঠনপ্রণালীর উপর এক মানসসাত্তক সংক্ষযতা' ও 
পদ্ধাত সংযোঁজত করে দেয় । এই ক্ষেত্র (6510) তৈরী হয় আদ্যা সক্ষয তরঙ্গ 
থেকে যার মধো বন্তুসাঁত্তক কোন ভিত্তিই নেই, যা সহস্টির শৃঙ্খলা থেকেই 
মানসসন্তায় ভেসে আসা সকল স্মৃতিকেই আপন সর্বাপ্ত সন্তায়__জননীর মত 
নালনপালন করে রাখে । টটঞ-এর মধো যে জিন জাতীয় স্হূল প্রাণের 
প্রাথীমক উপাদান থাকে তা-ই এই আদ্যা প্রাণতরঞ্গের সঙ্গে সংযোগসাধন করে 
দেয়। কিন্তু প্রাণীর দেহাকীতি, অব্যন্ত অনুভব শান্ত, গঠনপ্রণালী এসব 
যে জিনের মধ্যে থাকে তা নয়। যেমন "1" ৬.-সেটের পদরি ফুটে ওঠা ছবি 
শব, ৬ -এর আভ্যন্তর'ণ যান্রক জাঁটলতার মধ্যে থাকে না। 
মানুষের মান্তকস্নায়ও 7. ৬-এর আভ্যন্তরীণ জাঁটল যন্মের সমাবেশের মত, 
ঘা'নিজে ছাব তৈরি করে না, বাহরাগত যে ছাবর তরঙ্গ ধরে তাইই দেখায়। 
মান্তদকস্নায়ূর স্মরণযোগ্য বিষয়গুলি অন্যত্র থাকে। উপঘ্যন্তভাবে তা উত্তোজত 
হলে, বাইরে থাকা স্মৃতির তরঙ্গের সঙ্গে সমান্তরাপ হলে, স্মাতর খেলা খেলে 
বস্তবাদীরা তবু যে সহজে পথ ছেড়ে দিতে রাজ তাতোনয়! তারা 
বলেন, মাস্ত্কস্নায়ূতে ও দেহে রাসায়ানক পাঁরবর্তন এনে মানাঁসক অবস্থার 
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যাঁদ পাঁরবর্তন আনা যার তাহলে মীাস্তচ্কের মধ্যেই ষে মনের বাস নয়, তা 
বলা যাবে কি করে? [519 জাতীয় ট্যাবলেট খেলেই দেখা যাচ্ছে মানসক্ষেত্রে 
এক [বিরাট রকমের নাটকীয় পাঁরবর্তন ঘটে যাচ্ছে । কিন্তু তাই বলে কি সাঁতাই 
এমন কথা বলা যাবে যে, দৈহিক অবস্হার হেরফেরের উপরই মানাঁসক আঁভদ্রতার 
চার ানর্ভর করে 2 এমন তো. ৬. সেটের অভান্তরস্হ জটিল তারসমূহের 
মধ্যে কছ্‌ রাসায়নিক তরল পদার্থ ঢেলে দিলেও হবে । তাই বলে ক মনে 
করতে হবে যে ছাঁবগুলো . ৬. সেটেরই জটিল যল্তীবন্াাসজাত 27. ৬. 
সেটের উপর ছাঁবর প্রদর্শনী 'নর্ভর করলেও স্টুডিওতে যাঁদ এই ছাঁব দেখানোয় 
বন্দোবস্ত না হয় তা হলে] ৬ নখ;ত থাকা সত্তেও ছবি আসবে না। যাঁদ 
[বদহ্যংতরঙ্গ ব্যর্থ হয় তাহলেও ছাঁব আসবে না। আবার শা. ৬.-র গোলমাল 
হলেও স্টীডওতে কিন্তু ছাব চলতেই থাকবে । সুতরাং" ৮. মরে গেলেও ছাব 
মরে যায় তা সত্যনয়। ফলে দেহ মরে গেলেই মন মরে যাবে এমন নাও হতে 
পারে। সে হয়তো তার যথার্থ যে স্টাডিও সেখানেই বসে থাকে । সুতরাং 
দেহের মৃত্যু মানেই মনের মৃত্যু এমন নস।) 

ইল্েকদ্রোএনসেফেলোগ্রাফ যন্ত্র মানুষের মাথায় লাগিয়ে দেখা গেছে যে, 
চৈতন্োর নানা পরযাঁয়ে, যেমন, জাগ্রত, সসুপ্তি, স্বপ্ন মাস্তি্কস্নায় বিভিন্ন 
ধরনের তরঙ্গ তোলে । এই তরঙ্গায়ত রেখা দেখে বলে দেওয়া যায় যে, কেউ 
নিভেঞজাল 'নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল, জাগ্রত ছিল, না স্বপ্ন দেখাঁছল। কিন্তু কি স্বপ্ন 
দেখাছল, কি ভাবাঁছল তাহলা ষাবেনা। ভাল করে পরীক্ষা করার পৰ এই 
সন্ধান্তই নেওয়া গেছে যে. প্রতোকাটি চিন্তাভাবনাই মাস্তচ্কের স্নায়ুতে বা 
স্নায়ুর গঠনশৈলীতে দৌহিক বা রাসায়নিক পাঁরবর্তন আনে । 

সচেতনমানস জাগ্রত অবস্থায় নিজের দেহকে নিয়ন্্শ করতে পারে । আবার 
দেহের আভ্যন্তারণ অবস্থার দ্বারা সে নিজেও প্রভাবত হতে পারে । তার 
পাঁরবেশ, প্রাতবেশগদ্ের মনোভাব, সবই তাকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে 
স্বপ্নের সময় মন ও দেহের সম্পর্ক ততটা নিকট নাও হতে পারে (যাঁদও কোন 
কোন স্বপ্ন দেহের উপর রাঁতিমত প্রভাব ফেলে )। আবার জাগ্রত অবস্থায়ও 
মনের সঙ্গে দেহের তেমন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে । যেমন 'দিবাস্বপ্নে কেউ 
নাবস্ট থাকার স্ময় এমনও হতে পারে যে, মন ও মস্তিদকস্নায় এক 
1জাঁনস না হওয়া সত্বেও উভয়েই নিকট সম্পকে যাস্ত হতে পারে । বস্তুবাদীরা 
মান্তপ্কস্নাযূকে কাঁপউটারের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। তবে কম্পিউটার- 
হাওয়ার নিজে কিছু করতে পারে না। এতে প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দেওয়া গেলে 
তবেই সে কাজ করতে পারে । কাঁম্পউটারের মধ্যে যে জাঁটল তারের জাল আছে 
প্রোগ্রাম কিন্তু তার অংশ নয়। এই প্রোগ্রাম সচেতন মানুষ তোর করে। 
অপর 'দিকে প্রোগ্রামদাতার কার্যকলাপ কাঁমপউটারের কর্মপম্ধাত দ্বারা প্রভাবিত 
হতে পারে। কাম্পিউটারও প্রোগ্রাম দ্বারা প্রজাবত হয়। কিন্তু এত নিকট 
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সমপক" থাকা সত্বেও কম্পিউটার ও প্রোগ্রামার এক নয়। 

দেহ ও মনেব সঙ্গে একটা পারস্পারক সম্পর্ক আছে । তব তারা যে টাকার 
এপঠ ওাঁপঠের মত তা নয় অর্থাৎ একই 'জানিসের দুই দিক। শ্লেটোর সময় 
থেকেই এই ধরনের একটা চিন্তা চলে আসছে । আধুনিক কালের দুই মনীষী 
[01] 0007০: (দাশশনক ) ও 917 09100 8:00125 (101817501517055) 
তাঁদের 772৩ 5০16 ২৫165131810 (1975) গ্রচ্ছে অনুরুপ আঁভমতই বান্ত 
করেছেন। অপরপক্ষে একদল এখনও এই চিন্তাই আকড়ে আছেন যে, মন 
মাঁস্তত্কস্নায়ুর কর্মপদ্ধাতর একটি পাঁরণতি মান্ল। বস্তুবাদীরা সমগ্র বি*বকেই 
বস্তুসত্তার 'ভীত্ততে দেখেছেন । ফলে ঈশ্বর নামক কোন আঁতসত্তার আস্তিত্ব 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন । কিন্তু বস্তুবাদীদের এধরনের চিন্তার পেছনে 
কি সতাই কোন অনড় ভাত্ত আছে? এক্ষেত্রে হাইড্রোফেলাস রোগ কিন্তু 
বস্তুবাদ-এর 'বরুদ্ধে বড় প্রাতবাদ। এই রোগে মস্তিতকস্নায়; ক্ষয়ে যায়। 
করোটর মধ্যে আঁধকাংশই থাকে জল । অথচ সে কিচ্তু স্বাভাবিক বৃদ্ধিবাত্তরই 
পাঁরচয দেয়। ফলে মাস্ত্কস্নাযূতে প্রাতক্রিয়াস্বরপই লোকের মানসশান্তর 
স্ফূরণ ঘটে একথাও বলা যায় না। 

শোঁফজ্ড বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক জন লরবার বুদ্ধিবাত্তর জন্য, স্মৃতির 
জন্য, মানসক্রিয়ার জন্য, মাস্ত্কদ্নায়ূর একেবারেই প্রয়োজন আছে না ১৯৮২ 
খলীষ্টাব্দে সেই প্রশ্নই তুলোছলেন। একাট অদ্ভুত ছান্রই তাকে এই প্রশ্ন তুলতে 
প্রেরণা দযোছল। মননশান্তর দক থেকে বিচার করলে তার বাঁদ্ধবৃত্তর মাত্র 
ছিল ১২৬1 অক্ছে প্রথম শ্রেণী পেয়োছল। অথচ বিচার করলে তার কোন 
মাস্তস্কস্মায়ুই ছিল না। তার মাথাটা স্বাভাবক মাথা থেকে একটু বড় ছিল 
কিন্তু ভেতরে ষে স্নায়মন্ডলী থাকা দরকার তা ছিল অতান্ত সামান্য । 
এই অন্ভুত ছেলোট মনের বাস্তববাদী ভাত্তকে যেন একেবারে নাড়িয়ে দেয়। 

দৈহিক মৃতন্যর পরও ব্যাস্তত্ব বা ব্যান্তমানস থেকে যায় বাস্তববাদ"রা একথা 
স্বশকার করতে রাজ নন। তাই তাঁরা অধ্যাত্ম আঁভন্কতা, জাতিস্মরদের ঘটনা, 
দেহবিহীন আঁভজ্ঞতা, আঁধমনো বিজ্ঞানীদের এ সব দাঁবকে একেবারেই আমল 
দিতে চান না। টেলিপ্যাথ [দবাদর্শন, পৃবহিদর্শন (0:5০92010012 ) 
এগুলোর কিছ কিছ; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলেও মৃতযর পরে আত্মা 
স্বতন্ত্র চিংশান্ত নিয়ে বেচে থাকে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণই পাওয়া বায়না । 
সেটা স্বীকার করতে গেলে বম্তঃর অতাঁত কোন এক সচেতন অবস্হাকে স্বীকৃতি 
[দিতে হর । কিন্তূ সাধারণ আভঙ্ঞতা-বৃত্তের মধ্যে এটা পড়েনা বলে বস্তু- 
ধাদীরা এধরনের ভাবনাকে একদম আমল দিতে রাজ নন। অপরপক্ষে যারা 
বন্তুবাদ।বরোধী তাদেরও বস্তব্, মন ষে মাস্তকস্নায় ও বাহাবশ্বের আঁড- 
বাতেই সান্ট এমনতর বাস্তব প্রমাণও কারো হাতে নেই। সুতরাং ক্ত;- 
ববাদীদের কথাই বা স্বীকার করতে হবে কেন১ মন এবং দেহের মধ্যে একটা 
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পারস্পীরক যোগাযোগ হয় একথাটা হ্বীকার করে নিলেও মৃত্যুর পর চিৎশান্তর 
স্বতন্ত্র আঁক্তত্ব থাকেনা এমন কথাও জোর 1দয়ে বলা যায় না। 

৬ কতুবা্দীরা যতই চে'চামোঁচ করুন না কেন পৃথিবীর আঁধকাংশ মানুষ 
আজও মনে করে যে, মৃতু।র পর কিছু একটা থেকে যায়। অনেক সমাজে আজও 
এ ধারণা প্রবলভাবে বিদ্যামান ্ে, মৃত্যুর পর পরলোকে ছায়া ছায়া জাতাঁয় 
আত্মা থেকে যায় । এক ধরনের ব্যাস্ত আছেন যাদের শমন বলা যায় বা যোগণ। 
তাঁরা এই মৃত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন । এবং সেটা ষথাঞ্থই আছে 
কিনা--তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আধুনিক মানুষ সাৃঁছ্টি করেছে অইজাবোর্ড, 
পল্যানচেট, টেপরেকডরি প্রভৃতি । এবং এতে ষে তাঁরা সাড়া না পেয়েছেন তাও 
নয়। কিন্তু ব্তুবাদীরা এতেও বাস করতে রাজি নন যে, দোঁছক মৃত্যুর 
পর মানসসত্তার স্বতন্ত্র আন্তত্ব থাকে--অর্থাৎ আতমার স্বতন্্ আঁস্তত্ব থাকে। 
তারাও মন, বুদ্ধি বা আতমাকে মাঁস্তস্কস্নায়জাত এক ধরনের ছায়াবা গণ 
বলে ভাবেন। মৃতু/র সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায়। কত যারা আত্মার 
আঁস্তত্বে, মনের স্বতল্ত স্থাঁনক আস্তত্বে গব*বাস করেন তাঁদের হাতে যেমন 
জোরালো কোন প্রমাণ নেই তেমনই যাঁরা তা অস্বাকার করেন তাঁরা বিচার- 
বিশ্লেষণে যথার্থ ভাবে বোঝাতে পারেন না যে, তাঁদের বন্তুবযই সত্য । 

যাঁরা বি*বাসণ, অর্থৎ আত্মা বা মনের স্বতন্ত্র আন্তত্বে বিবাস৭ তারা কি বলতে 
পেরেছেন সেই স্বতন্ত্র আস্তিত্বাট কি ধরনের ? সাধারণ ভাবে শুধু এইটুবুই বলতে 
শোনা যার যে, আতম্মা অছে । 1কল্তু আতম্া জানসাঁট কি ? 

আত্মা কি একটা মানদতরঙ্গ মাত্র 2 তাহলে তার রূপ কি? মনের তো 
রশ নেই। আর দেহ ছাড়া তার আস্তত্বই বাকি ভাবে হতে পারে? বিদেহী 
অবস্থায় স্বতল্ন জীবাতনক ভাব নিয়ে বেচে থাকার কল্পনা একটা অসন্তব কল্পনা 
মান্ত। যাঁদ তা থেকেই থাকে-_-তবে তা কিঃ কিভাবে থাকে? 

এর স্বপক্ষে যাঁরা বলতে চান- তাঁরা স্বপ্ন ?দয়ে এর সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা 
করেন। স্বপ্নে আমরা যন্রতন্র আমাদের মানসসভ্ভাকে বিচরণ করতে দেখি। 
বাস্তব সতোর মতই দোঁখি, শুন, চলাফেরা করি । অথচ দেহতো সাতাই তখন 
চলা ফেরা করে না! সুতরাং স্বপ্নে আমরা যে-দেহ দেখ তা আমাদের স্ছুল 
দেহ নয়। এ দেহ ভিন্ন দেহ, যাকে স্বপ্রদেহ বলা যেতে পারে । স্বপ্নে দেখা 
দেহ, দ-শ্য, কোনটাই বাস্তব নয়। 

স্বপ্ন দেখার পর জেগে ওঠার জন্য বাস্তবদেহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু 
মৃত্যুর পর এ বাস্তব দেহ আর কোন কাজেই লাগে না। ফলে এমন হতে পারে 
যে, একটা স্বপ্নাবস্থার মধ্যে আমাদের স্বতচ্ত্র সত্তা ও মানস অবস্থা থেকে যায়- বা 
থেকে জাগরণ আর সম্ভব নয় । স্বাপ্নক সত্য-ভাবনার মধেই আমরা থেকে যাই। 

স্বস্ছ স্বপ্নে একটা জিনিস জোবিক সত্তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা 
স্বপ্ন দেখাঁহ। এবং এক্ষেত্রে জোঁবক সচেতন মানাসকতা আমাদের যেখানে খাাঁশ 
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নিয়ে যেতে পারে । অনেকে এমন আঁভক্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছেন যে, স্বপ্নে 
তাঁরা শধ্যার উপর তাদের যথার্থ জৈবসত্তাকে নিদ্রাকাতর অবস্থায় দেখতে 
পেয়েছেন । সুতরাং বলা যেতে পারে যে, স্বপ্র-দেহ স্থূল জৈবদেহ নয় । এ কিছুটা 
বিদেহী আঁভজ্ঞতার .কথা, অধিমনো বিজ্ঞানে যাকে বলা হয়েছে 007৮ 
0৮ 01 071,৩ 130% ঢ.য19০17৩170০- সুতরাং স্বপ্নে চিৎসত্তার যথার্থ আধিম্তান 
স্বপ্রদেহে । বিদেহী আভজ্ঞতার নিভরম্থলও হয়তো এই স্বপ্নদেহেরই মত। 
এটা থেকেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, স্থুলদেহের মৃত্যুর পর ব্যান্ত- 
মানূষের মানসসত্তা কি ধরনের দেহে ভর করে থাকে । যারা সামাঁয়ক মৃত্যুর 
হাত থেকে বেচে এসে তাঁদের আভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে 
প্রায় সবাই বলেছেন যে, এই দেহ ভাসমান থাকে । এই দেহ থেকেই তারা নিচে 
বা উপরে নানা জানিস প্রত্যক্ষ করেন । বৈজ্ঞাঁনকভাবে যখন চিৎসন্তার মূল কেন্দ্র 
এই জৈব দেহের মধ্যে আবিচ্কার করা যায় নি তাহলে এই ধরনের সূক্ষমদেহে 
তাদের অধিষ্ঠানের কথা স্বীকার করলেই বা ন্রুটি কোথায় ? 

যাঁদ ধরা যায় স্বপ্ন-দেহজাতীয় দেহ আছেই. তাহলেও এই জৈবদেহের 
মৃতুযর পরের অবস্থনটা কি রকম? আঁধমনোবজ্ঞানখদের ধারণা, সক্ষরদেহের 
টোলপ্যাথ দ্বারা প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা বোঁশ। এই দেহ ভাবষ্যং পঞন্ত দর্শন 
করতে পারে। স্বপ্ন যেমন আমাদের জৈবদেহের ব্যাস্তত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয় 
তেমনই মৃত্যুর পরের জগৎও আমাদের বাস্তব জগতের চিন্তা ভাবনারই প্রাতফলন 
ঘটায়। পামায়ক মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসে যাঁরা তাঁদের মুহূর্তিক মৃতুার 
আঁভল্ঞতা বর্ণনা করেছেন, সেই জন্য দেখা যায় তাদের ধর্মীব*বাস অনুযায়ীই 
পরলোকের চিত তাঁরা সূক্ষনসত্তায় দেখতে পেয়েছেন । 

মতের আত্মা ও জৈবদেছে জীবিত তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ভাবের 
আদানপ্রদান হতে পারে । প্ল্যান্ট মাধামে এমন হয়েছে বলে শুনতে পাই । 
সামাক মৃতদের সম্পর্কে বলা যায় যে, স্বতন্ত এই সংক্ষএ্র ব্যাস্তত্ব পুনরায় 
স্হূলদেহে প্রবেশ করে তাকে জাগাঁরত করে। একে বলে আত্মার দেহপ্রাপ্তি। 
এই আত্মা ভিন্ন দেহেও ঢুকে যেতে পারে এবং তখন এই দুই ব্যান্তত্বের সংঘাতে 
জৈবদেহী মানুষের স্বাভাঁবক মানাঁসকতা ববাদ্নত হতে পারে_ একেই সাধারণ 
বিশ্বাসে বলা হয় ভূতে ধরা। যাঁদ এই সংক্ষমদেহ কোন রকমে কোন রমনীর 
জঠরের ভ্রণের সঙ্গে মিশে যায় তখন তার ভাবতরঙ্গ নবজাতকে তার প্রান্তন 
জাঁবনের প্রবণতা 'নয়ে আবিভূত হয়। 

তবে প্রান্তুন জীবনের ভাবতরঙ্গ যে আবকৃত থাকবে তা নাও হতে পারে। 
কারণ, সক্ষমদেহের অনেক সময়ই ভিন্রজগতের ভাবতরঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হবার 
সম্ভাবনা থাকে ! এইযে অধ্যাত্বতা-উদ্বোধত ভাব তাকেই খজ্টানরা বলেন 
মৃত্যুর পর আত্মার সংস্কার । তবে এ-সবই ফিল্তু অনুমান মাত্র । আমরা নিজেরা 
না মরা পযন্ত এর যাথার্থ অনুভব করতে পারব না। কিন্তু তখন পাথবীতে, 
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এসে এই আঁভজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলবে কে? 

ভিন্ন ভাবে এ ব্যাপারে আরও কিছু ব্যাপক অভিজ্ঞতা আমাদের হতে 
পারে। দেখা গেছে, মনের জোরে মানুষ এমন কছু কাজ করতে পারে যা তার 
দৈছিক বলে কুলাবার কথা নয়, যেমন- একগাদা ই'ট ভেঙে ফেলা, হাত দিয়ে না 
স্পর্শ করেই একটি লোককে মেরে ফেলা । শুধুমাত্র মনের জ্রোরেই রোগ 
সারয়ে ফেলা ইত্যাদ । ধ্যান দ্বারা মনকে নিক্কিয় করে চ:প করে বসে থাকা 
প্রভৃতি দ্বারা মানসবৃত্তের বরাট ব্যাপ্তি ঘটানো যেতে পারে । এর ফলে দেহ ও 
মনের সম্প্ক সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান হতে পারে । উনাবংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে 
ডাঃ জেমস ব্রাইড নামে এক চক্ষুরোগ আস্ব্রোপচারক রুগীকে সম্মোহত করে 
শল্য চাকংসা করতে পারতেন । অনেকে এাবষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও কার্ধত 
[তান তা পরাক্ষা করে দেখান। এই সম্মোহন এমনই এক মানাঁসক শান্ত-_যার 
দ্বারা মানূষের মধ্যে দোহক স্পর্শকাতরতার ক্ষেত্রে একটা পাঁরবর্তন এনে দেওয়া 
যায়। পাশ্চাত্যে এই মানাঁসক শাম্তর সাহাযো দৈহিকক্ষেত্রে নানা ধরনের 
পাঁরবর্তন আনার চেস্টা চলছে। প্রাচো অবশ্য এটা বহ:প্রাচীন কাল থেকেই 
স্বীকৃত সত] । ভারতীয় যোগীদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মনের ইচ্ছামান্র 
হৃদ»প্্দন, শাঁড়স্পন্দন সব [নরীন্িত করতে পারেন । অনেক যোগীকে বায় 
প্রবেশ করতে না পারে এমন বাঝে বন্দ করে রেখে দেখা গেছে ষে' *বাসাক্রিয়া 
ছাড়াই তাঁরা পাব্য বেচে আছেন। িব্বতে অধ্যত্ম শিক্ষার্থীকে প্রচন্ড শীত 
উপেক্ষা করার দক্ষা দেওয়া হয়। একে বলে 'টুমো” । এতে শিক্ষার্থীদের মানাঁসক 
ভাবে এই চিন্তা করতে শিক্ষা দেওরা হয়যে' যেন তারা দেহের মধ্যে আগুন 
জবলতে দেখছে । ফলে দেহে তারা সেই আগুনের তাপ অনুভব করে । প্রাচ্য 
এক ধরনের সমরকৌশলের ক্ষেত্রেও এই ধরনের মানাসক শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে 
এ ব্যাপারে তারা অধ্যাত্স সাধকেরই মতই সাফল্য দেখাতে পারে । প্রাচীনকালে 
যোদ্ধারা যে মন্তপূত বাণ নিক্ষেপ করতেন মজত তাতে তাঁদের মানসশান্ত 
প্রয়োগ করে গাইডেড 'িছাইলের মত বাণের গাঁত নিয়ন্্রণ করতেন-_যাতে তা 
[নিভুল লক্ষ্যে গিয়ে আঘাত হানতে পারে । এটা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই রিমোট 
কন্ট্রোল যন্তের মত। এই জন্য প্রাচীন ভারতীয় ধন্ীর্বদেরা যোগশিক্ষা 
করতেন। পূরাণকাহনীতে যে অলৌকিক শস্তিধর ধন্যার্বদদের কথা শোনা 
যায় তা আসলে এই মানসশা্ত-নিয়ন্ঘণ-লব্ধ ক্ষমতা । এখনও এই মানসশন্তি 
ভারতশয় তুকতাক- 'বদ্যাতে বাণমারা নামক মারপাবদ্যার্পে কাজ করে । আম 
নিজেও এই শান্ত প্রয়োগ করে দশ মাঁনটের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ করা বা ঝড়ের গাঁত 
পরিবর্তন করায় বেশ সাফল্য পেয়োছ। জাপানীরা মনের এই অসাধারণ 
ক্ষমতাকে বলে ক (। এই আঁতসাধারণ শান্ত অর্জন করার জন্য পাঁচাট 
বিশেষ পথ অনুসরণ করে লোকে, যেমন, 'নাক্ুয়ভাবে স্নায়্‌তন্মীগলিকে 
ধবশ্রাম দেওয়া (শবাসনের মত ), মনঃসংযোগ, ম্বাসপ্রন্বাস নিয়জ্পণ, মবকে 
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চিন্তাশন্য করা, ছন্দময় কাজ করা প্রভাত। কারো কারো মতে এই আঁতি- 
সাধারণ ক্ষমতা অজনের নট গ্তর আছে-_ কে) প্রথম পর্যায়ে শান্তর কেন্দ্রীকরণ 
ঘটে, খে) "দ্বিতীয় পধাঁয়ে ব্যান্তগত শান্ত নিজের দেহের সীমান্ত ছাঁড়য়ে অপরকে 
*পশ“ করতে পারে এবং গে) তৃতীয়ত, ব্যাস্ত প্রাণশাস্তর মূল কেন্দের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন করতে পারে) ব্রুসাল এই আতিস্বাভাঁবক ক্ষমতার পাঁরচয় দিয়ে “বকে 
চমকে 'দিয়েছেন। 10101551701 [005০91.11১2--দশজন শ্রামক মলে যে প্রস্তর 
থণ্ড নাড়াতে পারোন মনের জোরেই তাকে ঠেলে 'দিয়োছলেন। তানি এটা 
করতেন এই দঢ় বি*বাস থেকে যে, মানূষের দেহের মধ্যে আত্মারূপণী এক 
অতীন্দিয় ক্ষমতা বাস করে । ক্যারাটে শিক্ষার্থা'রা এই মানাঁসক শাল্তদ্বারা শংধ, 
মাত হাতের আঘাতে একন্রে বসানো কয়েকটি ই'টকে টুকরো টুকরো করে দিতে 
পারে । মনের জোর এত বোশ যে, কাউকে স্পশ" না করেই এই শান্ত প্রয়োগ 
করে কারো শবাসরংজ্ধ করে দেওয়া যায়। ডাইনীব্দযা যে সফল হয় তার 
কারণ তারা মনেপ্রাণে ঝবাস করে যে, যে বাক্য তারা উচ্চারণ করছে তা সফল 
হুবেই। না হলে মল্তের নামে তারা যে বাক্য উচ্চারণ করে তা আত সাধারণ। 
এই মানসশান্তবলে যাঁদ ক্ষাত করা যায় তাহলে কি ভালও করা যায়না ? 
এইজনা ফরাসণ সাইকোথেরাপিস্ট 70115 009০ বাস করতেন যে, মানস 
শন্তি প্রয়োগ করে মানুষ নিজের ভাল করতে পারে । রুগীদের এই জনা তান 
প্রতি প্রাতঃকালে এই ইচ্ছা বান্ত করার উপদেশ দিতেন- “প্রাতাঁদন প্রাতিভাবে 
আম নিরাময় হচ্ছি, নিরাময় হচ্ছি। আমোরকা য্্তরান্ট্রে ক্যানসার নিরাময় 
করার জন্য 0251] এবং 90101১21716 910701500 এমন এক নিরাময় কেন্দ্র 
খুলেছেন যেখানে মানাঁসিক শান্ত প্রয়োগ করে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চলে । যে 
পদ্ধাততে এই 1১কিৎসা চলে তা হল স্নায়ুতন্ত্রীকে শীথল করে দেওয়া এবং 
মানসচিন্রে নিরাময়দশ্য তুলে ধরা । অনেক ক্যানসার রঃগীর ক্ষেত্রে এই পদ্ধাত 
বেশ সাফল্য অর্জন করেছে বলে তান দাঁব করেন। 'তাঁন কতটা সফল 
হয়েছেন জা!ন না তবে এটা দেখা গেছে ষে, ক্যানসারাক্রান্ত রুগীকে যাঁদ জানানো 
হয় যে তার ক্যান্সার হয়াঁন তাহলে অনেকাঁদন সে ভালই থাকতে পারে । তবে 
যে মুহূর্তে তাকে তা জানানো হয় সেই মুহূর্তেই তার মৃত্যু তরান্বিত হে 
আসে। বহু? পরাক্ষানিরাক্ষার পর দেখা গেছে যে, ধ্যানকালে দেহের মধ্যে 
বেশ উল্লেখযোগা পরিবর্তন ঘটে । এটা হয় এই কারণে যে, আমাদের সচেতন 
মানসের অন্তরালে যে প্রচণ্ড শান্ত থাকে ধ্মনকালে সেই শ্াস্তকেন্দ্র সন্রির 
হয়ে ওঠে ] যাঁরা ধ্যান নয়ে চচাঁ করেন তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, দেহের 
পিঞ্জরে আবদ্ধ অনেক তিশ্ত আঁভজ্ঞতা যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক নয়, 
তা বোরয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে নানাপ্রকারে দৈছিকভাবে আমাদের হানুকা 
করে। ফলে নানাবিধ রোগ থেকে মুষ্তিপ সম্ভাবনা উচ্জবল হয়ে ওঠে । আমি 
যেমন মনে করি ধ্যান মনকে টেনশনম্ম্ত হতে সাহায্য করে পান্চমের অনেক 


এটা 


চাকৎসাবিদও অনুরূপ আভষত পোষণ করেন, যেমন, 2৬27৭ 11০01০81 
৩০17০০]-এর 101, [75০1৮ 132125010. নিশ্চুপ বসে থাকা গেলে দেহের 
ধমনীস্পন্দন শান্ত হয়। রম্তচাপ স্বাভাঁবক অবস্থায় থাকে এবং আরও নানা 
ধরনের স্বাস্থাশাস্তিকর ঘটনা ঘটে । এইজন্য এক ধরনের চিকিৎসা বোরয়েছে 
যেখানে শারীরসংস্থা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে শরণরের কোন অংশে কোন 
রোগ দেখা দিলে মানসশান্তর দ্বারা তাকে নিয়ান্নিত করা যায়। এই মনঃসংযোগ 
ধ্যানেরই মত। এর ফলে যা-হয় তা হল দোহক ঘাটাতপুরণ-__যাকে বলে 
3196590192০. জাপানীদের জেন নামক ধ্যানে এই 01925০0777-]-এর 
পর্যাপ্ত মসল্লা রয়ে গেছে । সম্মোহন প্রয়োগ করে নিরাময় করা অপেক্ষা 01৩" 
£০০00৪০1-এ দীর্ঘস্থায়ী সুফল পাওয়া যায়। মনের এই শান্ত ব্যবহার করতে 
শৃগায়ে প্রান্তন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনোবজ্ঞানের এমন একট শাখার উদ্বোধন 
করেছিলেন--যার লক্ষ্য ছিল আত্মানয়ন্ত্রণ বা 6. 5. চু €550171০ 9০1: 
[২০818010))1। এর মধ্যে সম্মোহমী যোগ ও সামারক মন:সংযোগ 
ণবদ্যার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে । এতে দৌহক ও মানাঁসক শান্তর অপূর্ব 
সমন্বয় ঘটেছে । ঠিক একই কারণে প্রান্তন পূর্ব জামাননীর খেলোয়াছেরা 
ধ্যান, সম্মোহন এবং অনূর্প কতকগুলি মানীসক নিয়মানুবাততার [শক্ষা 
নত । 

আমৌরকা যাস্তরাষ্ট্র অনুরূপভাবে না এগুলেও-কতকগুলি ক্ষেত্রে বেশ 
জোর দিয়েছে - যেমন, 1905০0199০1 মনানয়ল্তণ শিক্ষা, আততক্তান্তক ধ্যান 
€ 050505211610651 170০0109010) ) প্রভাত । দৌহক পারদশিতাকে এগিয়ে 
নিয়ে যাবার জনাই এই ব্যবস্থা । এখন হয়তো লোকে বুঝতে পারছেনা মানাঁসক 
এই গনয়মানুবার্ততা ক ভাবে দৈহিক দক্ষতা ও রোগাঁনরামষে কাজ করছে। 
তবে এ ক্ষেত্রে মানসাশক্ষার ব্যাপারটা একটু পরাক্ষা করে নলেই লোকে বুঝতে 
পারবে ষে, এর অপ্পারসণম মূল্য কোথায় । আমাদের পাঁরপূর্শতার অভাবের 
কারণ আমরা আঁধকাংশ লোকই আমাদের যে দৈহিক ও মানসিক মোৌলশান্ত 
আছে সাধারণত তার গনচেই থাঁক। একে উপরে তোলার কোন চেষ্টাই কার 
না। এই চেষ্টার একটা পথ ও পদ্ধাত আছে -ভারতীয় যোগীরা যা জানেন। 
তারা একে বলেন কুলকুণ্ডালনী জাগরণ । এই কুলকুণ্ডালনী জাগরণের 
যথার্থ অর্থ ছল দেহের যে মোলশান্ত তার মানা বৃদ্ধি করা-যে মাতাবৃদ্ধির 
ফলে মানব 'নিজের মধ্যে অপামের স্বাদ পায়, বাহ্যদেহের সাহায্য ছাড়াই মানুষ 
দেখতে পায়, শুনতে পায়, ভাঁবধ্যং দশ'ন করতে পারে ; চোখ, কান, নাক 
সব বন্ধ করে হীন্দ্রয়ের পাঁরপর্ণে স্বাদ গ্রহণ করতে পারে । সেই কুলকুম্ডালনী 
জাগরণের কলাকৌশল আরত্ত করেই আমি ভৃধরের বাবাকে থাঁড়র জঙ্গে 
ভাসমান ভট্ভাঁট থেকে দেখতে পাঁচ্ছ--কারো কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন । 
পেটে রন্ত্ের রেখা । অর্থাৎ আলসার জাতার ভয়াবহ রন্তক্ষরণঙজনিত রোগে 
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'তাঁর প্রাণশান্তস্হূল দেহের বাইরে এসে ভাসছে । সেই কলাকৌশলের সূত্নটুকুই 
তো আমি আমার "দব্যজগৎ ও দৈবী ভাষা' গ্রন্ছে 'লাপবন্ধ করোছি--এখন 
বিজ্ঞানের মধ্যে যার স্বপক্ষে প্রমাণ খংজে বেড়াচ্ছি। 


চার 


এবার রোদে ধূসর আবরণ পড়েছে । খাঁড়র আর একটা বাক । ওপাবে অতন্দ্ 
প্রহরায় সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ আরণ্যক সোনিক-_-ঘন দঙ্গল সংষ্টি করে দাঁড়য়ে 
আছে । সমূদ্র হয়তো আর খুব দরে নয়। সরাসরি সমূদ্র ভেজা হাওয়া এসে 
অগাঁণত সুন্দরীবৃক্ষের মাথায় মাথায় আছড়ে পড়ছে । এবার আরণ্যক সোৌনকদের 
দুদকে দান্ট রাখতে হচ্ছে । অকস্মাৎ সম্দ্র যাঁদ ি*বাসঘাতকতা করে ঝড় 
পাঠিয়ে দেষ সেই দিকে ; অপর পক্ষে খাঁড়র অসংখ্য ভাসমান জন্যান থেকে 
কেউ যাঁদ এসে তার বুক লক্ষা করে হানা দেয় সেই দিকেও । 

খাডির জল আরো নিচে নেমে গেছে । কিন্তু তার হাভেভাবে বোঝা যাচ্ছে 
যে, সমুদ্রের গন্ধ তার নাকে এসে ঠৈকেছে । মহুয়া ফুলের গন্ধ অরণ্য-ম্যাছিকে 
যেমন মাতাল করে তোলে তেমনই সমূদ্রেব গন্ধমাখানো হাওয়া গায়ে লাগতেই 
খাঁডও কেমন ছেলতে দুলতে আরম্ভ করেছে, ঠিক যেন মাতালের মত । সর্ষ 
সাবাঁদন ভরে অজন্র তীক্ষ] বাণ বর্ষণ করে গেছে । শীকন্তু ভেদ করতে পরোনি 
কাউকেই--কারণ, সে যে কর্ণের মত মানুষের হাতে কবচকুশ্ডলও দিয়ে দিয়েছে 
ছাতা । শেষপর্ন্ত বিরন্ত হয়ে দুঃছাই বলে ধূসর ছাইন্র মত আলো ছুড়ে 
দিষে - অস্নগুলো তৃণে ভরে নিয়ে রশে ভঙ্গ দেবার চেগ্টা বরছে। ক্লান্তি বলে 
তো একটা কথা আছে ! সে এখন ক্লান্ত । সূর্ষের চোখে যে ঘুমের আমেজ 
তার 'দকে তাবালে তা স্পম্ট বোঝা যাচ্ছে । সে তার নদৈশদায়ত্ব সমুদ্রের হাওয়ার 
কাছে ছেড়ে ?দয়ে ঘরে ফেরার জন্য গোছগাছ করছে - ঠিক যেন ট্রাঁফক পুলিশ 
বদলের মত । এবার জলধাঘীদের দেখার দাঁয়ত্ব তার । কয়েকবার ঝাপটা 
হাওয়া দাপট দোঁখয়ে যাত্রীদের সমান্য একটু চমকে দিয়ে বঝেছে-__এ যাত্রীরা 
1নয়ম ভাঙার কোন কালো-জগতের লোক নয়। তাই ঘুষ খাওয়া ট্রাঁফক পালিশ 
যেমন লারর ড্রাইভারের হাত থেকে খোন নিয়ে ভাব করে, তেমনই আল্‌তো ভাবে 
আমাদের চুলগুলি নিয়ে খেলা করে চলে যাচ্ছে। কুকুরের মত তীক্ষঘাণ 
পুলশের মত বুঝতে পেরেছে, এবা স্ব ফোক-তাই বাবু, পকেট গড়ের মাত। 
ফলে নিশানা পাঁরবত“ন করে অনা কোন জলের বাঁকে বোধহয় হাওয়ার দাপট 
তুলে নতুন কাউকে ভর দেখাবার চেস্টা করছে । রঙ্গমণ্ে ইন্দ্রজালের মত তটে 
তটে মৎসাসাল বন্ধ করে নদীর বুক থেকে মাছতোলা মানুষগুলো ঘরে 
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শফরতে আরম্ভ করেছে। 

ভূধর বলোছিল--ক্যাঁনং থেকে "ঘণ্টা সাতাঁজালয়া দ্বপাঁট । সাতঘণ্টা ইতি 
মধোই পার হয়ে গেছে । পাঁ্চম সম্‌দ্রের তীরে _স্যাস্তের জগতে ইউালাঁসসের 
মত এ হয় তো আনঃশেষ যাত্রা । কে জানে সাতাঁজালয়া দ্বীপ নামে কোন দ্বীপের 
আস্তত্ব আছে--কি নেই। এক মাঁঝর চোখের ক্লান্তি আর এক সারেও মাঝর 
হাতে । ভট-ভটিটা তবু এাগয়ে চলেছে। 

ভটভাঁটটা এগয়ে চলেছে । ছায়া ছায়া শেষ আলোয় আম আবার ভাবাঁছ। 
ভূধরের বাবার উপর এঁ যে ধুসর একটা আবরণ দেখতে পাচ্ছি-_ আম জানি 
তাই জীবাত্মা-__রুশরা যাকে বলবে বায়োগ্লাজমা । আমি জানি, দেহ নিথর হয়ে 
গেলেও এ বায়োশ্লাজমার মধ্যে মননশান্ত থেকে যায়। মননশাশ্তর কঃপনা 
প্রবণতা এ ধম্রাকাতি সত্তাকে প্রবৃত্ত অনুযায়ী রূপ ধারণ করায় । এ বায়ো- 
প্লাজীমক সত্তার উপর আরও বায়োশ্লাজামক সত্তা আছে। এ সত্সটাও এক 
সময় স্থূল দেহেরই মত নিথর হয়ে আরও হাল্কা ধরনের বায়োশলাজমা ছেড়ে 
দিতে পারে । এই ভাবে অন্ততঃ পাঁচবার সে দেহের খোলস ছাড়তে পারে । আর 
যতবারই খোলস ছাড়ে ততবারই হাল্কা হয়ে দেশের (১৪০০)- আরও উপরের 
স্তরে উঠে যায় । শেষপর্যন্ত এসব ?কছুই না থেকে থাকে শুধ একটা বাত্ত- 
প্রবাহ যা নাঁক আমাদের এই বকে ভেদ করে অপর কোন [বখ্বে গগয়ে অল্ভুত 
রকমের জগৎ দর্শন করতে পারে । সেই জগতের আঁভকর্ষের টানে আবার সেই 
বাৃত্তপ্রবাহ ঘনীভত হয়ে ধয়াকৃতি হতে পারে। এবং নতুন জগতের কোন 
প্রাণী-গভে ঘুণ্ণবিত" সন্ট করে প্রাণরপ গ্রহণ করতে করতে এক পময় বড় 
হয়ে সেই গ্রহের আধবাসী রূপেই জন্ম নিতে পারে । ভূধরের বাবার এই 
আমা পাথিব মঞ্ডলেই থাকবে না উপরে উঠবে-তা বোঝা যাবে তার স্থল 
দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর। যতক্ষণ দেহ থাকে স্থুলদেহের প্রাত 
অদ্ভুত এক মায়া থাকে সূক্ষয়দেহের । এতদিনের সঙ্গীকে সহজে সে ছেড়ে দিতে 
চায় না। এই যেবায়োগ্লাজামিক সম্ভার শেষপ্রান্তক একটি বৃত্তিপ্রবাহ, তার 
মধ্যে শান্ত ছাড়া আর কিছুই নেই । মন যাঁদ সেখানেও থাকতে পারে তবে মনকে 
অবশ্যম্ভাব বস্তুনিভ'র বলা যায় কি করে? কিন্তু বিজ্ঞান তো আমার এই 
মরাময়া অনুভবের কথা শুনবে না। এ সম্পকে সে আর ভিম্র কি চিন্তা 
করেছে ? 

বজ্ঞান এই পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছে যে, আদি কোন মৌল ক্ষেত্রে জ্ঞানের 
অর্থাৎ মনের একটি ভাণ্ডার ছিল। নদণর শ্রোতের মত সেই জ্ঞান শাখাপ্রশাখায় 
বভন্ত হয়ে এাগয়ে চলেছে । একে এরা বলেছেন 1০9০91০ণ [86015 
জগতের সমগ্র প্রাথসন্তার সম্মীলত একক _ 91150052 1030/12060 0£ ০117 
21702 5১2০1০১০  উত্তরাধিকারের মাধ্যমে যা নদীরই ম্লোতের মত প্রবহমান । 
এ ক্ষেতে বাপক অনুসন্ধান ধিনি চালিয়েছেন তাঁর নাম 7২026 518610155]ত, 
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যখন খরগোসের বাচ্চা হয়-_ তারা জল্ম দেয় অনেক খরগোসের । গোল্ডাফস 
জশ্ম দেয় গোল্ডাঁফসের । ফলের বাঁজ জন্ম দেয় ফলের। যে যেমন তার 
উত্তরাধিকারীও তেমনই । একই রূপেরেখায় জন্মের পর জজ্ম তারা রূপরেখা 
রেখে যায়। কিন্তু পদ্ধাতটা যাঁদ জটিল হয়, ষে জাঁটল পদ্ধাতর মধ্যে গভশিয়ে 
বেড়ে ওঠে ; তবে দেখা যায় উত্তরাধিকার ও আকাতির মধ্যে কৌতূহল উদ্দেককর 
পাঁরবত'ন দেখা যাচ্ছে! বিশেষ করে ভাবাবেগ বা অনূভূতি প্রবণতার ক্ষেত্রে 
একটা পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছেই ৷ বাচ্চা মাকড়শা বাহ্যক কোন শিক্ষা না 
নিয়েই স্বভাববশত জাল বুনে যায় । কোকিলের ছানাকে দেখা যায় কাকের বাসায় 
রেখে বড় করা হচ্ছে। কিন্তু বড় হলেই কোকিলের ছানা ফিরে যাচ্ছে তার 
নিজস্ব পারিমপ্ডলে । এবং এক সময় এরা দল বেধে তাদের বৃদ্ধ পিতামাতারা 
যেখানে গিয়ে আছে চিক সেই জায়গায় গিয়ে মালত হচ্ছে । কি করে, কেমন 
করে যে এরা তাদের খোঁজ পায় আশ্চর্য ব্যাপার! যেন বহুদ্‌রের একটা 
স্বজাতীয় গন্ধ এদের নাকে ভেসে আসে । 

এই যে স্বভাবজ উত্তরাধিকার, এর ব্যাখ্যাই কি? সকল প্রাণী ও ডীজ্ভদ 
তাদের প্‌্ব্পুরুষদের কোষ থেকে বেড়ে ওঠে । এই কোষগুলোর মধ্যে রয়েছে 
জাঁটল গঠনশৈলী । আর এই কোষসমূহের কেন্দ্রে রয়েছে _সুতো জাতীশয় এক 
ধরনের কোমোজোম । এই ক্লোমোজোমের মধ্যে রয়েছে এবধরনের রসায়ণ যাকে 
বলে [4 --0005055101012001৩10 4১০19) । উত্তরাধকারায় পার্থক্যের 
গোপন সূত্র রয়েছে এই ক্লোমোজমগুলির মধ্যে-যাকে বলে জিন। 'বাভিন্ 
জিনের মধ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের গঠনশৈলা । 701ব4-গৃলো রয়েছে জোডায় 
জোড়ায় একে অপরকে জড়িয়ে প্যাচানো দাঁড়র ভঙ্গীতে ! এই প্রত্যেকটি প্যাচানো 
দাঁড়তে রয়েছে চার ধরনের রসায়ণ 2461710৩, £600106, 0175117,৩ এবং 
০50951)০. এদের নানাভাবে মাঁশয়ে বহ ধরনের রসায়নসন্তা পাওয়া যেতে 
পারে__ যাদের মিশিয়ে অনেকটা সহজতর রসায়ণ মিলতে পারে, যার নাম 20170 
৪০এ১-_যারা পরস্পর জুড়ে থেকে তোর করে এক ধরনের প্রোটিন মাঁলকুল। 
প্রোটিন বেশ জাঁটল রসায়ন, যা থেকেই মূলত তোর হয় প্রোটোশ্লাজম এবং এই 
প্রোটোগলাজম এনজাইম রূপে নিজে আবকৃত থেকে তোর করে স্নায়ু- 
কোষের মধ্যে নানা ধরনের রাসায়ানিক প্রাতাক্রয়া। বর্তমানে যারা »কুলপাঠ্য 
পুস্তকে জাবাবজ্ঞন পড়ে তাদের কাছে এসব ভালভাবেই জানা । সুতরাং বড় 
প্রথন যেটা সেটা এই যে, এই রসায়নসত্তাগৃলি কি নিজেরাই উন্তরাধকারসত্রে 
কোন পাঁরবত'ন আনতে পারে ? ফুলের আকুতি আর পতঙ্গের সহজাত অনুভূতি 
এ-সব কিছুকে কি একমান্র এই সব রসান 'দয়েই ব্যাখ্যা করা চলে? জশব- 
বিজ্ঞানীরা এর নিশ্চিত কোন জবাব দিতে পারেন নি। না পারার কারণ, প্রাণময় 
জৈবসত্তাগৃলি এতই জটিল যে, তাদের রাসায়ানক অবস্থা সম্পর্কে পর্শজ্জন 
আহরণ করা আঞ্জও সম্ভব হয় নি। শুধু রসায়ণ দয়ে বে এদের ব্যাখ্য করা 


৮২ 


যাবে তেমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ । জীবনের পেছনে রয়েছে আরও বাঁচন্র রহস্য - 
যারই মধ্যে রয়েছে রুপশৈলী ও অনুভাতিপ্রবণতার গোপন চাবিকাঠি । 

, যারা নাক একেবারে গোঁড়া জীবাবিজ্ঞানী তাঁরাও আজ বলতে আরম্ত করেছেন 
যে, উন্তরাধিকারের পেছনে রয়েছে রহস্যময় একটা অরাসায়নিক কোনাঁকছুর 
খেলাও । স্পম্ট ভাবে বলতে না পারলেও এরা এর নাম 'দয়েছেন “জনোটক 
প্রোগ্রাম । সুতরাং ডেফোডিলের আকাতি আর ড্রাগনফ্লাইয়ের সহজাত অনুভৃ'তি- 
প্রবণতা এই জৈনিক পদ্ধাত দ্বারাই নিধারত---6০10700158115 1১085179770. 
ণকল্তু এই যে জেনোটক প্রোগ্রাম সেটাই বা কি? 

জেনৌটক প্রোগ্রামকে যাঁদ আমরা কম্পিউটার-প্রোগ্রামের মত মনে ভাব 
তাহলে কিন্তু ভুল হবে। কম্পিউটারে প্রোগ্রাম দই বাইরে থেকে আমরা -, 
1কিল্তু এই জেনেটিক-প্রোগ্রামের প্রোগ্রামার কে 2 কটর জীবতত্বীবদেরা কিছুতেই 
স্বীকার করতে চাইবেন না যে, জৈবজগতের পেছনে সচেতন কোন সুশঞ্খল মানস 
ক্রিয়াশীল। 

জেনোটক প্রোগ্রাম কি [0 ঞ-এর রাসায়নিক গঠনশৈলণর অনরূপ 2 সেটাও 
যেজোর দিয়ে বলা যাবে তাও নয়। কারণ, দেহের সব কোষের মধ্যে একই 
ধরনের 7) & রয়েছে_-অথচ এক এক ক্ষেত্রে তারা ভিল্ল ভিল্র ভাবে গাড় উঠে। 
যাঁদ আমরা নিজেদের ছাত আর পা-ই বিচার কার- তা হলে দেখব-_ উভয় 
ক্ষেত্রেই রয়েছে একই ধরনের [১ অথচ কোথাও তা গড়ে উঠেছে হাতরূপে 
কোথাও পা-রূপে । সুতরাং গভশিয়ের ভ্রুণের মধ্যেই কোথাও রয়ে গেছে একটা 
রছস্য--যার কিনারা করতে বৈজ্ঞানিকরা আজও অপারগ । 

তবু সাধারণ এীতিহ্যবাহণ একটা ব্যাখ্যা তাদের কাছে যা আছে তা এই যে, 
ভ্রুণের আকৃতি হয় একটা জটিল রাপারনিক ও জৈব সাংমশ্রানক প্রাতাক্রিয়ার 
ফলে। তবে কি ভাবে যে এটা ঘটে তা অত্াত । তখন বাঁদ এ ধরনের জবাব দেওয়া 
যায় যে, এমনতর ঘটে জেনেটিক-প্রোগ্রামের ফলে, তাতেও সমস্যার সমাধান 
ঘটে না। তখনই প্রন এসে যায় এই প্রোগ্রামই বা হয়কি করে? এ বিষয়ে 
বাস্তব 'ভাত্ততেই যাঁরা বিচার করেছেন অর্থাং বিশেষ প্রকার ভ্রণতত্ত 'বিশারদেরা 
--তরা বলেছেন, এ জন্য দায়শ মরফোজেনেটিক ফিল্ড । এর দ্বারাও যে সব 
ধিছ7 পাঁরিষ্কার হয় তাতো নয়! এই মরফোজেনেটিক ফিল্ড কি? শব্দাট 
এসেছে গ্রীক থেকে । 110191)6 15610০515--1001015০ অথ- আকৃতি, 
£516915 অথ আস্তত্ব লাভ করা । ব্যাপারটাকে বোঝাতে গিয়ে বড়জোর আমরা 
একে ম্যাগনোটক ফিল্ডের সঙ্গে তুলনা করতে পারি । ম্যাগনেটিক ফিচ্ড অদৃশ্য 
হলেও এর একটা আকাতি আছে । এই ফিল্ডের স্বরুপ বোঝা যাবে তখনই 
যখন এর চত্যাদকে লোহার গড়ো ছড়িয়ে দেওয়া যাবে । তখন এই লৌহচূর্ণ- 
গুলি যে রূপ নেবে তা থেকেই ধারণা করা যাবে যে, ফিল্ডের চীরন্র কি ধরনের । 
এই বে রূপক্ষেত্ (রূপ প্রস্তৃতকারক ক্ষেত) এই কষে জৈবকোষ ও ম্নায়্‌- 
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গুলিকে ঠিকঠাক করে একটা রূপ দেয়। ভ্রুণের হাত হয় বাহতোরিকারক 
মরফোজেনোটক ফিল্ডের জন্য । পা হয় পা-তোরকারক ফিল্ডের প্রভাবে । দেশে 
€5220০) কোন ধরনের শান্তর অবচ্ছা তোর হলেই সেখানে একটা আলোডনের 
ভাব তোর হয়, পাশাপাশি অনুরূপ একটা ভাব তোর হলেই "দ্বিতীয় ভাবাঁট 
প্রথম অবস্থার আকা বৃত্তের মধ্যে পড়ে যায়। এর মধ্যেই থাকে শান্তাবাঁকরণ 
করণের একটা মৌল অবস্থা । একেই বলা হয় ফিল্ড বা ক্ষেত্ন। খুব হিসেব 
করলে দেখা যায়, আসলে ছুই থাকেনা! শকছ-না থেকেই শকছন হয়। 
স:ম্টির প্রথম অবস্থায় ধরতে গেলে আসলে ছুই নেই | শীকছ--নেই* থেকেই 
হয় "ক, । অর্থাৎ না” থেকে "হা? হয়। এ যেন আগুন ও তার গুণ । 
আগ্ুণ-কে যাঁদ তার গুণ ছাড়া দেখা যায় -তা হলে তাকে একটা আস্তত্ব ছাড়া 
আর কিছ: ভাবা যাবে না। আবার গুণকে যাঁদ ধরা যায়- তাহলে আস্তিত্বকে 
মেনে নিতে হবে। ব্যাপারটা হল "হা" হলেই “না” হবে, “না' হলেই “হা হবে। 
এটাই স্বতাসিদ্ধ ব্যাপার । এই িল্ডের পর্পাবস্থা “না । না"এর গুণ হা?। 
আবার 'হা'-এর থার্ধ 'ভীন্তি 'না" । যেমন অন্ধকার ছাড়া আলো হবেনা, আবার 
আলো ছাড়া অন্ধকারকে ক্পনার মধ্যেই আনা যাবে না। ফলে রেজাল্ট দাঁড়ায় 
যা 'অল্ধকার' তাইই 'আলো”। একে অপরের শর্ত হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। 
সতরাং সীম্ট ছলেই লয় আছে, লয় ছলেই স্াষ্ট আছে। মৃত্যু (নিপ্তব্ধতা ) 
হলেই জগবন আছে আবার জীবন হলেই মৃত্যু আছে । সাঁঘ্টর আদ্যাবস্থা মৃত্যু 
মৃত্যুর আদ্যাবস্থা সান্ট | ঈ*বরের আদ্যাবস্থা শান্ত-_ শান্তির আদ্যাবস্থা স্পন্দন । 
সময় হল স্পন্দন। সময়ের মধ্যে একাঁট মাত্র স্থায়ী মূহূততত হল ক্ষুদ্ূতম মুহূর্ত 
যাকে আর ভাগই করা ঘাবে না। সময়ের ক্ষুদ্রতম মৃহ্‌ত" হল প্রায়নস্তষ্ধতা । 
নস্তব্ধতার ক্ষুদ্ূতম মাত্রা সময় । এই জন্য চণ্ডীতে স্ময়কে বলা হয়েছে কাচ্চি 
সময়-_অর্থাৎ আমাদের ঘংডর কাঁটাপ্ন এক সেকেস্ডকে খরার লক্ষ ভাগে ভাগ 
করলে ষে সময়টুকু দাঁড়ায় _-তাই ক্ষুদ্রতম সময় । তারই মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি লয় 
ইত্যাঁদ ঘটে। সুতরাং ক্ষেত্রের মূলে রয়েছে “না-ক্ষেত্র” না-ক্ষেত্রের' মূলে ক্ষেত্র! 

এই গভগরতর তত্ব বাদ দিলে বৈজ্ঞানকদের দাঞ্টভঙ্গগতৈেও ব্যাপারটা যা 
দাঁড়ায় তা এই রকম ৪-- তাঁদের প্রশ্ন, এই ফিন্ড বা ক্ষেত্র কি? কোথা থেকেই 
বা তার উদয় হয়» গত পণ্যাশ ব্ছর এর উপর 'নাবড় ভাবে চিন্তা করেও 
বৈজ্ঞানিকরা যে এর যথার্থ কোন হদিশ পেষেছেন, তা নয়। তাঁরা শুধু এইমান্ত 
বুঝতে পেরেছেন যে, চোস্কক ও মাধাকষাঁয় ক্ষেত্রের মত একাঁট ক্ষেত্র আছে। 
তবে এই ক্ষেন্র একটু আভনব ক্ষেত্র । এর উপাদানগযীলও [বিশেষ ধরনের । পদার্থ" 
বিদ্যার ক্ষেত্রের মত দেশের বুকে তারা সমান ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। 
এই সংযোগের জন্য আপাতদ-্টিতে কোন সংন্ের প্রয়োজন নেই । এই দেশজ 
সংযোগ ছাড়া তারা সময়ের বুক ধরেও যোগাযোগ স্থাপন করে । যোগাযোগের সঙ্গে 
যাঁদ সময়ের মাত্রা ধুন্ত হয় তাহলে প্রান্তন একটা অবস্থা দেখা দেয়। অর্থাৎ প্রাণ, 
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মন জ্ঞান সবই একটা পর্বপ্রাণ, মন ও জ্ঞান থেকে আসে । সেই জন্যই বৈজ্জানিকরা 
ধরে নিয়েছেন যে --, যে মরফোজেনেটিক ফিল্ড থেকে প্রাণী-জগতের আকাতি 
ধনধিরত হয়-তা আসে পূব্তন অনুরূপ প্রাণ থেকে । যে পদ্ধাতিতে এই 
কাজ হয় একে বলে 'মরাফক িজোনেন্স' অর্থাৎ মৌল আকৃতি-উদ্ভূত তরঙ্গ | এই 
ক্ষেত্র পশুর ক্ষেত্রে পাশাবকক্ষেত্র মানুষেব ক্ষেত্রে মানাবকক্ষেব্র, বৃক্ষের ক্ষেত্রে 
উজ্ভদক্ষেত্র। আদ্যা যে একটা স্মাতিসণয়কেন্দ্র অথার্থ 77000] 1921) 
বা সাত স্মৃতিক্ষেত্র অর্থাৎ 2০০1০0 [7০030:5 আছে -বিশেষ বিশেষ প্রাণের 
উদ্ভব সেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র থেকেই হয়। বিজ্ঞান যখন এর বোশ আর 
এগ্‌তে পারোনি মরাময়ারা তখন আরো বোঁশ এগয়েছেন। তারা বৈৌচন্রাহগন 
এক মৌল ক্ষেত্রের সন্ধান জেনেছেন যার নাম মহাশন্যতা । ধ্ানযোগে যখন 
সেই মহাশন্যতাতে তারা চিৎশান্তকে ল্‌প্ত করে দিতে পারেন তখন ফিরে এসে 
দেখেন_-কিছুই আর তার কাছে অজ্ঞাত নেই । ঠিক সেই মুহ্‌তে'ই তাঁরা বুঝতে 
পারেন_ মহাশন্যতাই পূর্ণতা । পূর্ণতাই মহাশনাতা । যখন এই ভ্রাস্ত অথণং 
ঘোর দূর হয়--তখনই ভারতীয় সাধক অঘোরপন্হশ হছন। এই অঘোরপন্হাকে 
বলা হয়েছে সবশ্রেষ্ঠ পন্ছা- অঘরোরান্যোপরমন্দ্র- অঘোর মন্ত অপেক্ষা শেষ্ঠ 
মন্ত্র নেই । আর এই মন্ত্ের মূল সূত্র হল কুলকুস্ডাঁলনী জাগরণ-_অর্থাৎ দেহের 
শশ্তিমান্রার বৃদ্ধি । 

কিন্তু মরাময়াদের দর্শন 'নয়ে যতই ভাবা যাক না কেন, সাধারণকে তা 
বোঝানো যাবে না। বজ্ঞানের সাহাধ্য নিতেই হবে । স:ষ্টর মৌল ক্ষেত্র যা-ই 
হোক না কেন--একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে, স্হূলপ্রাণ্ণী হসেবে যখন তার 
আঁবভাঁব হয়েছে- তখন তার প্রাণ, মন, বদ্ধ, বর্ণ সবই প্রভাবিত হয়েছে জন 
নামে জৈব ক্ষুদ্রতম মৌলসত্তা থেকে 4 আর এই জিনগুল আহরিত অভিজ্ঞতার 
প্রভাবে নিজেরাও প্রভাবত হয়। এই প্রভাব পূব্পুর“ষ থেকে উত্তরপূরুষের 
মধো এসে বতয়ি। ক্লমশঃ আঁঞ্জত অভিজ্ঞতাগ্ীল উত্তরপরূষদের মধ্যে দ্রুত 
ভাবে প্রকাঁটত হতে থাকে । সুতরাং সবক্ষেত্রেই পারবর্তন একটা ক্রমাবকাশের 
পথ ধরেই আসে । এই ক্রমাবকাশের নীতি গ্রছণ বরেই ডারউইন তাঁর জীব 
জগতের বিচিত্র আভব্যান্তর কথা বর্ণনা করেছেন। যার ফলে জগতের বিচি 
প্রাণী ক্লমাবকাশের পথে প্রয়োজনের চাপে পড়ে (বিচিন্রতর রূপ ধারণ করেছে 
সর্বশান্তময় ঈ*বরের ইচ্ছায় এক একাঁট আকৃতি নিয়ে এক একটি প্রাণীর সৃজ্টি 
হয়েছে বাইবেলের এই তথ্য অস্বীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডারউইনের 
তত্তুই কি নিভে'জাল সত্য 2 

ডারউইন যে ক্রমাবকাশের তত্ত দিয়েছেন তা জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রাচীন 
ধারণার ঠিক 'াবপরীত চিল্তা। প্রাণীজগৎ সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা ছিল, 
আারস্টটালয় ধারণার অনুরূপ অর্থাৎ জগতের যত 'বাঁভল্ন প্রাণী দেখা যায় 
তারা টচরকালই 'বাভিরূপে সম্ট । কোন মূল প্রাণপ্রবাহ থেকে ধীরে ধারে 
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*াণের বেচে থাকার তাগিদে রূপ পারবতন করে এমন বিচিন্রতর হয় নি। কিন্তু 
ডারউইনের এই তন্তু উনাবংশ শতাবঙ্দীতে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মাখন হয়েছে। 
আজও যারা বাইবেলীববাসে মৌলবাদী তারা ডারউইনের রুমা ভব্যান্তবাদে 
[শ্বাস করতে চান না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা একে গ্রহণ করে 'িয়েছেন। তবে 
যাঁরা ডারউইনের তত্তেও সম্পূর্ণভাবে ঝবাস করতে পারেন 'ন তাঁরা প্রশ্ন করেন, 
কেন প্রাণীর রূপান্তর হয়েছে, এবং কি ভাবেই বা তা হয়েছে? এ-বাপারে 
ডারউইন যে গ্রন্হ রচনা করে এ সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন সেই গ্রশ্হের নাম 
--0017 7070০ 00101611001 ১060155 737 15215 001 18191 
5০91০৩01018 0)100150 01950152,01090 001 09৮0907:20 1২8009 [7 110 
9011510 01 [100. 

আঁদ প্রাণী কি ভাবে পারবাতত হতে হতে পারবর্তন্রে সত্র ধরে মানুষ 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, ভ্স্তর থেকে নানা ধরনের ফাঁসল বিচার করে ডারউইন 
তা দেখাবার চেস্টা করেছেন। এবং এই ফাঁসলগুলি বিচার করলে সাত্য সাঁতয 
বাঁভল্ন প্রাণীর মধো সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অবাক হতে হয়। পাথর ডানা আর 
মানূযের বাহুর মধ্যেই যাঁদ এ ব্যাপারে একটা তৃলনামূল₹ ছাব তুলে ধরা যায় 
তাই ঘথেন্ট অবাক করে দেবার মত । 

এই ফঁসিলগ্াল ?াবচার করলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে অনেকেই পাথবীর 
রঙ্গম পরবত্ট প্রাণীদের জন্য ছেড়ে 'দিয়ে নিশ্চিহ হয়ে গেছে । যেমন, ধরা যাক 
ডাইনোসর জাতীর বিরাটকায় প্রাণী । কন্তু যারা পারবাতিতি পরিবেশের সঙ্গে 
মাঁনয়ে চলতে পেরেছে তারাই বেচে আছে । অনেকেই আবার বাঁচার তাগিদে 
রূপই পাঁরবর্তন করে নিয়েছে' ফরাসী দার্শীনক ল্যামার্ক এই তত্তৃই প্রবল 
করে তুলে ধরেছেন। প্রাণীজগতের রপ পরিবর্তন ধীরে পাঁরবর্তিত পারবেশের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত ০:993-1১:০০৫17১5-এর ফলেও বহ নতুন রূপের প্রকাশ 
ঘটেছে। ব্রমবিকাশের বৌঁচন্লোর পক্ষে এও একটি বড় ঘটনা । তৃতীয়ত 
ক্রমবকাশের মধ্যে যে বৈচিন্র্য লক্ষ্য করা যায় বশেষ কোন জাতের প্রাণীর মধ্যে 
যে রূপান্তর ঘটে, সে জন্য ভোগোলিক পারবেশও অনেকাংশে দায়ী। আবহাওয়া 
ও খাদ্যের ধারা পাল্টালেই বশেষ কোন শ্রেণীর প্রাণীর দোহক রূপান্তর ঘটে 
যেতে পারে । 

সর্বশেষে পশু-জগৎ অরপ্য-জগৎ সব্ব্রই 'নম্ন থেকে উচ্চ প্যাঁয়ে যাঁদ বিচার 
করে দেখা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, প্রত্যেকেই কোন একটি মূল ক্ষেত্র 
থেকে বোরয়ে এসেছে । মানুষের গঠনপ্রণালী বিচার করলে বাঁদর জাতীয় 
প্রাণীর সঙ্গে সাদশা খ'জে পাওয়া যাষে। এদের সত্র আবার অনা কোন স্তন্য- 
পায়ণ পশ,র মধ্যে পাওয়া যাবে । একটা মূল ক্ষেত্র থেকে যে বিচন্র ধারায় 
“নানা বৌচন্্য নিয়ে প্রাণীজগৎ ফুটে উঠেছে--প্রাশীজগতের গঠনপ্রথাল" 
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শবশ্লেষণ করতে করতে এগুতে থাকলে সে কথাই মনে হবে। 

ডারউইনের এই ব্রমাঁবকাশ তত্ব যাঁদ নেওয়া না যায় তাহলে ভাবতে হবে 
যে, প্রাণহশন কোন জড় পদার্থ থেকে ধাপে ধাপে কেউ নানা প্রাণী সৃষ্টি 
করেছেন। কখনও কখনও এই সৃভ্টিষজ্জে এক প্রাণীর সঙ্গে অপর প্রাণীর 
একটা সাদৃশ্য দেখা দিয়েছে । তবে যারা ঈ*বর কতক জগৎ সৃঙ্ট, প্রাণ সৃন্ট 
একথা মনে করেন, তাঁরা এমনতর ভাবনাতেও আব*বাস প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক । 
তবে একটু হিসেব নিলেই দেখা যাবে ষে, র্মাবকাশবাদ ও এই ধরনের সৃচ্টি- 
তত্তের মধ্যে খুব একটা বিবাদের অবসরও নেই। 

(পদার্থাবদেরা ভাবেন যে, দেশের কেন্দ্স্থলে ঘনীভূত হয়ে থাকা বস্তুপুঞ্জের 
মধ্যে তগব্র গিস্ফোরণের ফলেই ব*বপ্রকীতির উদয় হয়েছিল। ধারে ধারে 
1িঝ*ব শীতল হয়ে উঠলে তাপদখপ্ত প্লাজমা এবং গাসীয় মেঘ থেকে অ- 
পরমাণু ও ছারাপথ নক্ষত্রাদর সাষ্ট হয়। ক্ষুদ্রুতর পদার্থক সত্তাগদাল নক্ষত্র- 
সমৃছের মাধ্যাকষর্ণ আভকর্ষে পড়ে গ্রহাঁদর আকারে এদের চতীর্দকে ঘুরতে 
থাকে । তৈমনই একটি গ্রহ হল আমাদের পাঁথবী। এই গ্রহও এক সময় ছিল 
গাযাসণয় । ঠাশ্ডা হবার পর জলীর বাম্প সম্দ্র সাঁষ্ট করে। প্রাণের সন্্রপাত 
হয় এই জলেই। প্রথম প্রকাশ পায় উদ্ভিদজাতীয় প্রাণ যারা সূযের আলো 
থেকে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে । পশতপ্রাণের উল্ভবও জলেই 
হয় প্রথম, পরে ডাঙ্গায় উঠে আসে । এরাই গড়ে তোলে মাত্তকার প্রাণী 
পশু পাঁখ পতঙ্গের জগং। ধারে ধীরে উদ্ভব হয় মানুষের । 

বাইবেলের সষ্টি-পর্বও যাঁদ লক্ষ্য কাঁর তাহলে দেখব, একই ধরনের বর্ণনা 
রয়েছে £-_প্রথম ছিল অন্ধকার, অস্ধকার থেকে আসে আলো । এই আলো এসেছে 
বস্তুর সূক্ষমতম সত্তা থেকে । এরপর আকাশ থেকে €গ্যাসায় অবচ্ছা থেকে ) 
পৃঁথবীর উদয় হয়। পরে হয় জল এবং ম্ছলের আবভধি। তার পর উদ্ভিদ, 
তারপর জলে প্রাণের অভ্যুদয় । জলের পর স্থলে প্রাণের বিকাশ । সবশেষে 
মানুষের আত্মপ্রকাশ । পার্থক্যটা শদ্ধ; সময়ের [হিসেবে । বিজ্ঞানের মতে এই 
ক্লমাবকাশে সময় 'নয়োছল লক্ষ লক্ষ বছর। বাইবেলের মতে স্তরে স্তরে 'বাভন্ন 
দনে । তবে শদন' অর্থ এখানে ২৪ ঘণ্টার দিন নয়। দন' এখানে একটি 
যুগ । এাঁদক থেকে দেখতে গেলে বিজ্ঞানের সাঁষ্টতত্ব ও বাইবেলের সৃল্টি 
তত্্ের ধারার মধ্যে ফারাক খুব কমই । “দন' শব্দাট নিয়ে যে ধাঁধা সেটা মিটে 
যাবে এইটুকু ভাবলেই, সূর্যের উদয় অস্ত দিয়ে আমরা যে দনের বিচার কার, 
সে দিন নয়-_কারণ তখন সূর্েরও তো জন্ম হয়ান। বাইবেলের মতে সূর্ঘ 
ও চন্দ্রের উদয় হয়োছল চতুর্থ দিনে--অর্থাং চতুর্থ পর্যায়ে । এই এক একটি 
পর্যায়ের বয়েস কত এমনতর অনুমান করা দায়। তাছাড়া বাইবেল স্পন্ট করে 
বলেছে যে, মানৃষের হিসাব করা দিন আর এ দন এক নয়। মানুষের একাঁদন 
ঈম্বরের হাজার বংসর । এমন তর চিন্তা খাঞ্বেদের নাসদীয় সস্তেও আছে। 
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আর আমাদের পরাগগ্রল্ছে ব্রহ্মার একাঁদন এবং আমাদের এক দিনের মধেচ 
বাইবেলের অনুরূপ পার্থকাই তো দেখানো হয়েছে! সুতরাং ধমগ্রন্হ যে 
ক্রমাবকাশতত্্র অস্বীকার করেছে তাতো নয় ! ভারতয়েরা তো ৮৪ লক্ষ যোন 
ভ্রমণ করার পর মানবঞ্জাতির প্রকাশ 'এই কথাই বলেছে ) 

তবে [বিরোধ দেখা 'দিপেছে নতুন নতুন প্রজ্ঞাতর উদ্ভব নিয়ে। নতুন 
প্রজাতির উদ্ভব ?ক ক্রমাবকাশের পথে হয়েছে না হঠাৎ হঠাৎই এক একটি 
প্রজাতির আবভাঁব ঘটেছে 8 একদল মনে করেন 'িচিন্্ প্রাণের উদ্ভব ধীরে 
ধীরে -যার নাম দিয়েছেন তাঁরা 179.010211571.আর একদলের আভমত 'বাচন্ন 
প্রাণশজঅগতের উদ্ভব হয়েছে ক্ষেপে ক্ষেপে যার নাম 20100050930. 

ডারউইন £1900:11579-এর প্রবস্তা, নবডারউইনপন্হীরাও এ একই তত্তে 
ি*্বাপী। এই তত্বে ি*বাসস্থাপনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা থেকে দার্শানক 
মনস্কতাই বোশ কাজ করেছে । ডারউইনের এই তত্ব বাইবেলবাদীরাও যে 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন তা নয়। তারা মনে করেন, জড় পদার্থ থেকে যেমন 
ঈশ্বর প্রাণ তোর করেছেন আবার প্রাণীজগতের মধ্যেও অনেক রূপান্তর 
ঘঁটয়েছেন। এদের মতে ঈখ্বর জগীবজগতকে ক্রমাবকাশের পথে প্রাতনিয়তই 
পারচাঁলত করছেন, নতুন নতুন আ'বভবি ঘটাচ্ছেন। এদের তত্তের স্বপক্ষে 
একাঁট কথাই বলা হয়- মন্ধ প্রাণশান্ত যাঁদ প্রয়োজনের তাগদে পূর্ববর্তী কোন 
প্রাণী থেকে পরবর্তী প্রাণীর্‌পে আবভূত হয়ে থাকে তবে পৃবতন প্রাণীও 
কেন স্বরপেই বেচে থাকবে-_ যেমন, বাঁদর থেকেই যাঁদ মানুষের উদ্ভব হয় 
তাহলে বাঁদর আর টিকে আছে কেন? তাহলে তো বাঁদরের এতাঁদন থাকারই 
কথা নয়। তবে বিজ্ঞানবাদীদের বস্তুবা এই যে, কোথাও কোথাও প্রয়োজনের 
তাগিদে বাঁদর থেকে মানুষের উদ্ভব হলেও সর্বত্রই সে প্রয়োজন দেখা দেয়নি 
বলে বাঁদর বাঁদরই থেকে গেছে । যেমন, লামাকের মতে ঘোড়াজাতীয় প্রাণী উর্ধে 
বৃক্ষপন্ধ সেবনের প্রয়োজনে প্র৯১। চালাতে চালতে তার গ্রীবা দীঘ'তর করে 
উট হয়েছে । আবার যেখানে সে প্রয়োজন বোধ করোন সেখানে ঘোড়া ছিসেবেই 
থেকে গেছে । তবে এটাও ভাবার বিষয় যে. যে মরুভমিতে উটের বিকাশ সেই 
মরুভ্ীমতে এখনও ঘোড়াও রয়েছে । সেইজন! মনে হয় অকস্মাৎ কোথাও 

ফলে একটা জিনিস বলা যায় যে, যারা মনে করেন, ঈশ্বর হঠাৎ হঠাং এক 
একটি প্রাণী সভ্টি করেছিলেন তাঁদের পক্ষেও ক্রমআভব্যান্তবাদে ব*বাস করতে 
খুব একটা অসুবিধা নেই । অপরপক্ষে যারা ব্লমআভব্যান্তবাদে বি*বাপণ তারাও 
কোথাও কোথাও আকাম্মক নতুন প্রঙ্জাতর উদ্ভবে বিশ্বাস করলেও তা তেমন 
দোষাবহ হবে না। একটু যদি সহ্যশান্ত দেখানো যায়_ তাহলে দুয়ের মধ্যে, 
একটা মিলন-ক্ষেতও থংজে পাওয়া যেতে পারে। 

ঈ*বর সষ্টি করেছেন, এরকম যাঁরা ভাবেন, তাঁরা মনে করেন যে, বি, 
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সৃষ্টি করার পর বব পাঁরচালনা করার জন্য তিনি কতকগূলি নিয়মকানুন 
তৈরি করেন। সেই নিয়মের মধো থেকে জিনের ক্ষেত্রে পাঁরবর্তন ঘটা অপন্তব 
নয। ফলে এতে ব্রমাবকাশবাদ একপ্রকার স্বী€তিই পেয়ে যায় । অপর পক্ষে 
বাস্তববার্দীরাও ক্রমাবকাশকে বহুক্ষে:প্ই নতুন নতুন প্রস্গাতির ক্ষেত্রে আকস্মিক 
আবিভাঁব বলে বর্ণনা করেছেন । সুতরাং দুয়ের মধ্যে খুব যে একটা পাথকক্য 
আছে তা নয়। পার্থকা শুধু এই ক্ষেত্রে যে, যাঁরা ঈশবরে ঝি*বাস করেন তাঁরা 
মনে করেন, এ সব তাঁরই সৃম্টি-আর যাঁরা বস্তুবাদে [বম্বাসণ তাঁরা মনে করেন 
--এসব নিতান্তই আকাস্মক ঘটনা, এর পেছনে কোন বৃহৎ মানসের সুচীম্তত 
পঁরিকম্পনা নেই। 

ক্মীবকাশবাদের পক্ষে ডারউইনপন্হখদের িবরাট একটা প্রমাণ__নানা 
ধবনের জন্তুঙ্গানোয়ার নিয়ে যে রক্লশত্রীডং সেই ক্লশব্রীডং। এর ফলে 
উন্নতমানের প্রাণী সৃছ্টি করাও সম্ভব হয়েছে । এইভাবেই পাঁরবেশের সঙ্গে 
থাপখাইয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারে এমন নতুন প্রাণের সান্ট হয়েছে । আর 
এটা হয়েছে প্রকৃতির নিজস্ব নির্বাচনের মাধ্যমে । 

কিন্তু বিতক“যা নিয়ে- সেটা ক্শব্রীডং-এর ফলে নতুন প্রাণখর জন্ম নিয়ে 
নয়__ প্রাণের উদ্ভব কি ভাবে হয়েছে তাই নিয়ে । কিন্তু দুঃখের বিষয় ডারউইন 
তাঁর 00112 0£ 3০৩০169 গ্রন্হে এর কোন সদনত্তব দিতে পারেননি । শুধু 
বলেছেন, একই পদ্ধতিতে চলতে চলতে কালক্রমে 'বাভন্ন প্রাণণর মধ্যে একটা 
রূপান্তর ঘটেই যায়। কিন্তু তাঁর বিরোধীদের বন্তবা, এরকম ঘটনা সবক্ষেত্রেই 
যে ঘটে_-তাতো নয়! অনেকক্ষেত্নে রূপান্তরের ঘটনাটি অস্বাভাবকভাবে 
দ্রুত গাঁততে ঘটে যাক্স। মানুষের সচেষ্ট প্রয়াসের সাহায্যে বহু ক্ষেত্রেই দেখা 
যায় পোষা জন্তু-জানোয়ারের রূপান্তর ঘটাতে বেশ সময় লাগছে--, আবার 
কোথাও অকস্মাৎ অদ্ভূত রকম পাঁরবর্তন ঘটে যাচ্ছে । ব্ক্ষাঁদর মধ্যেও সচেতন 
প্রশ্নাসে যেখানে উপযাদ্তর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে অকস্মাৎ হতো কোন 
ফলগাছে নতুন ধরনের একটা কাণ্ড বৌরয়ে পড়ল। আর এই নতুন ধরন থেকেই 
নতুন এক প্রজাতির জন্ম হুল। তখনই শুধুমাত একটা যান্তিক ধারায় এই 
বিবর্তন হযে যচচ্ছে এমন ভাবতে কেমন 'দ্বধা বোধ হয় । এই যে প্রজাতির রুপ 
পাঁরবর্তন, এর মধো কোমোজমের এক 'বাঁচন্তর ধরনের আক্মিকতার লীনা চলেছে 
-যা নাক প্রজাতির মধো ধীরে ধীরে পারবর্তনের সদন্ত দাবকে কৌতুকাবহ 
উপেক্ষায় অবজ্ঞা করে চলেছে । এখন জাঁবাঁবজ্ঞনগদের মধ্যে যে [বতক" 
চলেছে, তাতে-_একদলের দাবি- প্রজাতির রুপপাঁরবতর্নে আকগ্মিকতার 
ভুমকা তেমন একটা কিছু নয়। আরেক দলের মতে, কিছু নয়, কিছু নয় 
বলা হলেও__ এই আকাঁম্মকতার ভূমিকাই প্রাণপ্রবাহের বৈচিন্রোর ক্ষেত্রে বড় 
কথা__ অন্ততঃ এখন পধন্তি ধে-সকল সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে । বস্তুত দ্বিতশয 
আঁভমতের দিকেই সাক্ষ্যের পাল্লা ভার দেখা যাচ্ছে একথা অন্ততঃ আজ পর্যন্ত, 
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স্বীকার করতেই হবে। আর এই ধরনের সাক্ষ্য বস্তুবাদীদের অনেকটা অসুবিধার 
মধ্যে যে ফেলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ কি। * 

নবডারউইনপন্থীরা মনে করেন যে, ব্লমাবকাশ সংজনশখলতার অন্ধ একটা 
আকাঁস্মকতার ফলেই হয়। হয়তো এখানে পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার 
একটা প্রচেন্টাও থাকে । একটা নিদিষ্ট পাঁরকঃপনা নিয়ে যে প্রাণপ্রবাহ এমন 
করে এগুচ্ছে তা নয়, কোন একটা বিশেষ লক্ষা সামনে রেখে যে জীবন- 
প্রবাহের এই গতি চলেছে তাও নয়। সবটাই বে'চে থাকার জন/ এবং স্বাভাবক 
নবস-ন্টির প্রয়োজনে । 

(তবে চারাট বিশেষ কারণে এ ধরনের ি*বাসকে যে নিা্বিধায় মেনে নেওয়া 
যাচ্ছে-তাও নয়, যেমন, প্রথমত, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না, যা থেকে 
ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, নতুন ধরনের প্রক্জাঁতি ধীরে ধারে পারবতনের ধারা 
বৈয়ে রূপান্তরের মধ্যে এসেছে । এর মধ্যে আকাঁস্মক একটা উল্লম্ফকনকে কিছুতেই 
অস্বীকার করা যাচ্ছে না। অন্ততঃ এ পর্যন্ত যত সব ফাঁসল পাওয়া গেছে 
তাতে অপ্রাতহত ধারাবাহকতার নমুনা আমাদের হাতে আসোন। 

দ্বিতীয়ত, পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জনই যাঁদ পাঁরবতন 
হত, তাহলে কোন বিশেষ পাঁরবেশে একই ধরনের উীম্ভঙ্গ চান বা পশ্‌চারন্ 
দেখা যেত। কিন্তু সেরকন তো লক্ষা করা যায় না! পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ 
খাইঘে নেবার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা ধরেও অনেক উদ্ভদ ধা পশ,-প্রাণকে 
দেখা যাচ্ছে দাঁব্য টিকে আছে। সুতরাং সবটাই ষে প্রাণের বাঁচার তাগিদে 
প্রাকতিকনর্বাচন, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে কোথায় 2 

তৃতাঁয়ত, $নের জন্য ষে উত্তরাধকারীয় প্রব্ান্ত বা আকাতি দেখা দেয় এমন 
কথাও জোর 'দিনে বলা যাচ্ছে না। মহাপ্রাচীন অতীতের চারন্রও বংশের ধারার 
মধে। এসে যেতে পরে । এবং তার উৎস রয়েছে সক্ষম একটি জোনক ক্ষেত্রে 
যেখানে সাঁবকি একটা গ্রস্তাতঢেতনা দেশের ঝুকে বক্র কোন স্হানে একাটা থলের 
মত পাত্রে জমে আছে-_ যার নাম দিয়েছেন এরা [2020170570510 55]0 
যাঁদ এই আদ সঞ্য়ক্ষেত্র থেকে চারিন্লিক বা আকাতক বৌশিষ্ট্য অঙ্গন করা 
যায় তাহলে ধারাবাছকতার প্র্নটা অবান্তর হয়ে দাঁড়ায় _-এজন্য জিনের মধ্যে 
রাসায়ানক পারধতনের কোন প্রয়োজন থাকে না-_অর্থাৎ টব /-এর ভামকা 
গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। 

চতুর্থত, নবডারউইনপন্হণরা প্রাণবৈচিত্রোর সবটাই একটা যাল্ল্িক ধারা 
বলে মনে করেন। রসায়ণ ও পদার্থাবজ্ঞনের নিয়মকানুন দ্বারাই প্রাণপ্রবাহ 
নিয়ান্ঘত। সুতরাং_টোলিপ্যাথ, প.বাভাষ, আগ্রনশন্ত, এই সব আঁধ- 
স্বাভীবক ঘটনাকে তাঁরা স্বীংাত দিতি চান না। পরীক্ষা-নরীক্ষার পর এটা 
যে মিথ্যা প্রমাণিত হণ্ছে এমন কোন অস্ত্র হাতে সংগ্রহ না বরেই তাঁরা এই 
খরনের 'সম্ধাষ্ত িয়েছেন। কখনও বখনও অতখন্দিয়শান্ত ব্যথ হয়ে যাবার 
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জনাও তাঁরা এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তাহলে তো বাস্তব চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানকেও অস্বীকার করতে হয়! কারণ একই রোগের ক্ষেত্রে একই চিকিৎসা 
পদ্ধাত প্রয়োগ করেও তো সব রুগীকে বাঁচানো যায় না! তাহলে বাস্তব 
চিকিৎসাশাস্লেরই বা কী সত্যতা রয়েছে যার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না- তাই-ই 
যাঁদ সত্য না হয় তাহলে জড়বস্তু থেকে প্রাণের অভুদয় কি ভাবে হয়েছে একথা 
কি কেউ বলতে পেরেছে 2 বলতে পারে 'নি বলে প্রাণের অভ্যুদয় কি মিথ্যা? 
শঙকরাচার্যের অভমতট'ই মেনে নিতে হবে_ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা 2) 

একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, অদ্যাবাধ আমরা বক্ত ও শান্তর 
মৌল ব্যাপারটা ক, বস্তাবজ্ঞানের তরফ থেকে সবটাই তার জানতে পারানি। 
এই যে এখন মরফোজেনোঁটিক একটা ফিল্ডের কথা আসছে "সটা যাঁদ সত সাঁত্য 
প্রমাঁণত হয়, তাহলে দেশ (১০০) ও সময়ের বৃকে বচ্ভুটবন্তানের ক্ষেত্রে একটা 
নবাঁচন্তার উন্মোচন করতে হবেই। তাতে বস্তুতান্ল্িক যান্নিকতার গত নাও 
দাঁড়াতে পারে। 

ল্তের সঙ্গে কোষাশ্রয়ী জীবের অনেক ক্ষেত্র মিল দেখে বস্তুবাদরা এই 
ল্ধান্তে এপেছেন যে, জীবনও একটা ফাল্তিকপ্রণাহ ছাড়া আর [কছুই নয়। 
যেমন জীবের চোখকে ক্যামেরার সঙ্গে তুনবা কধা যেতে পরে এবং মীস্তুচ্ক" 
স্নাধুকে তুলনা করা যেতে পারে ক'ম্পউট্ারেৰ সঙ্গে । এবকম একটা মিল থাকা 
সর্তেও একথা জোর 'দয়ে বলা যায় না যে, জীবও মোশন মান । 

যন্ত্র ও কোষাশ্রয়ী জীব উভন্রেই একাঁট লক্ষাান্রা মাছে । যন্তের ক্ষেত্রে 
তার লক্ষ্যমাল্লা ঠিক করে দেয় মান্য । কিন্তু জাবের ক্ষেত্র কে তার লক্ষ্য- 
মাতা ঠিক করে ০ বাস্তবাদীরা মনে করেন, জীবের লক্ষ মাত্রা কেউ ঠিক করে 
দেয়না । আকাপ্মিক যোগাযোগ ও প্রাকীতিক নিবচিনের মাধামেই এসব ঠিক 
হয়।) 

“বাস্তববাদখদের বন্তব্যহল এই যে, জীবকোষগুলিকে যদ িবশ্লেষণ করা 
যায় তাহলে দেখা যাবে যে, বিজ্ঞান-আবিষ্কত রনায়ন ও পদার্থাবদ্যার সই 
সেখানে কাজ করছে । কিন্ত তাদের যাল্ল্িকতা-তত্ত প্রাণের উৎপাত্তর প্রশ্নে 
এসেই চোকধর খেয়েছে । 

আজ থেকে কয়েক কোট বছর আগে পাঁথবীতে জীবনের অভ্যুদয় হয় আদ 
এক ধরনের তরল সপ জাতখয় রসায়নের মধ্যে। এই রসায়নের মধে। ছিল 
আণ'মনো-আযসিডজাতীয় জীনষ। চতুঁ্কে আবহাওয়ার মধ্যে যে বাস্পীয় 
পাঁরমণ্ডল ছিল তার উপর বজপাতের ফলেই উপরোস্ত তারলিক রসায়নের 
উৎপাত্ত হয়েছিল । কিন্তু এই বাম্পীয় অবস্হার পূর্বে কি ছিল-সে সস্পকে 
আমাদের তেমন কোন জ্ঞান নেই। হয় তো বি*বজগতের অন্যকোথাও এই 
প্রাণের স্ফূরণ ঘটোছিল-যেখান থেকেই পৃথিবীর বুকে প্রাণের বাঁজ নিক্ষিপ্ত 
হয়। এই 'নক্ষেপণও 'ি আকাঁস্মক ব্যাপার ? না কোন সুপারকছিকত মননের 
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ফল। সে কথা বলার কোন উপায় নেই, অন্ততঃ ব্তৃবিজ্ঞানের 'বিগ্রেষী বিচারে । 

ধরা যাক-_প্রথম জীবকোষের উৎপাত্ত হয়োছল প্রাণহীন কতকগুলি 
রাসায়ানক উপাদান থেকে । জৈবকোষে এমন কিছ নেই যে-উপাদ্বান জড়বস্তুতে 
থ;জে পাওয়। যায়ীন। কতকগ্ীল রাসায়ানক উপাদানের পারস্পারক যোগেই 
প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, ঠিক যেমন লেবু ও সোডার সখামশ্রণে বুদ্ধ ওঠে। 
[কিন্তু এত সত্ত্বেও রাসায়নিক উপাদান দয়ে যে প্রাণের পূর্ণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব 
হবে তা নয়। যল্মাংশ দিয়ে রোবট তোর করা হলেও রোবট ও মানুষ ঠিক এক 
নয়। রোবট মানুষের তোর করা পাঁরক্পনার বাইরে কাজ করতে পারবে কি 2" 

(তক্ণীবতকে্রি বাইরেও যাল্নিকতার তত্ব-জীবাঁবজ্ঞানের মূলকেন্দ্রের ষে 

সমস্যা, তা ধরতে বার্থ হয়েছে । প্রচুর বিশ্লেষণের পরে আজও জানা যায়নি 
কেমন করে বাভন্ন ধরনের পশনপ্রজাতি ও উদ্ভিদ 'বাভিন্ন আকার [নিয়ে ফুটে 
ওঠে। গাছের জনের প্যাটাণণ মানুষের জৌনিক প্যাটানের সঙ্গে এক হলেও 
গাছের বীজ থেকে কেন মানষ জন্ম নেয় না। এক ধরনের চাপ্টা জাতীয় পোকা 
আছে যাদের গাঁটে গাঁটে টুকরো টুকরো করে কাটলেও সেই অংশগলি থেকে 
আবার পূর্ণ পোকা রূপ নেয় । টিকাটীকর লেজ খসে গেলেও সেখানে আবার 
নতুন লেজ গঞ্জায় কি করে? অথচ মানুষ বা পশুর কোন প্রতাঙ্গ খোয়া গেলে 
সেখানে তো আপনা আপাঁনই নতুন প্রতাঙ্গ গজায় না? 

যন্্রত্বীববদের জবাব হল এই যে. বত'মানে রসায়নশাস্ত্ ও পদার্থ 
বদ্যার সাহায্যে এটা ব্যাখ্যা করা যায়না বটে, তবে ভাঁবধ্যতেও যে যাবে না এমন 
নয়। রাসায়ন ও পদার্থীবদ্যাকে তার 'নাবড় জাঁটলতা থেকে একাঁদন মাস্ত 
করা যাবেই এবং এ থেকেই প্রাণের উংপান্তর বস্তাঁভীত্তক জবাব পাওযা যাবে। 
এখানে বিন্তু বাস্তব সাক্ষ্য অপেক্ষা অনুমান বা বি*বাসই নির্ভর । তাহলে যারা 
বলেন, ঈ*বরই সব কিছ সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের অনুমান বা বঝ*বাসকেই বা কি 
ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যাবে? তবু বস্তুবাদীদের এই ঘরটি সন্তেহও ক্লমাবকাশ- 
বাদকে যে ডীঁড়য়ে দেওয়া যাবে বা উাড়য়ে দেওয়া উচত তা কিন্তু নয়। একটা 
বাখ্যাতীত শান্তর ক্মাবকাশ যে সন্টর পেছনে ক্লিরাশীল তা স্বীকার করতেই 
হবে 1 এবং এও স্বীকার করতে হবে ষে, এই শাস্তও রাতারাতই বত'মান 
জীবনের স্তরে লাঁফয়ে উঠে আসোন। আর এই আঁভব্যন্তি যে আকস্মিক কোন 
যোগাযোগের ফলে গড়ে উঠেছে _তাও [নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়) 

সমুদ্রের নিচে প্রবাল একই পাঁরবেশে গড়ে উঠলেও এটাতো একটা ভাববার 
[বয় ষে' তাদের সবারই রঙ এক নয়! প্রথম সূর্যমুখী ফুলের জন্মই বা 
হয়োছল কি ভাবে? মাকরশা তার বুননের অভ্যাসই বা আরম্ভ করে ?ক ভাবে? 
আর পাঁখর উড়তে শেখার পেছনের রহস্যই বাকি? এ ধরনের অভস্র প্রশ্ন করা 
যায়--বিজ্ঞানে যার কোন জবাব নেই। লক্ষ লক্ষ নানা ধরনের উদ্ভিদও আছে, 
কীটপতঙ্গও আছে । প্রাণের মধ্যে এই বোঁচিল্ল্ের যথার্থ সূত্রপাত কেন_ একথা কি 
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কেউ জোর 'দিয়ে বলতে পেরেছে » প্রথম প্রাণখ সৃষ্টি হবার পর -_না হয় তার 
বিবর্তনের ইতিহাস দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রথম প্রজাপাঁতর উৎপাত্তর 
শ্রবাব কোথায় ? 
প্রাণবৈচিত্রোর হীতহাস খঃজতৈে গেলে এটা হয়তো দেখা যাবে যে, বহ্‌ 

পুনরাবাত্ত তার মধ্যে ঘটে গেছে । কিন্তু প্রথম প্রাণের উদ্ভব কি ভাবে হয়েছিল 
তা আজও বলা সম্ভব নয়। প্রথম প্রজাতি, প্রথম দেহগঠনশৈলীর উদ্ভব, অনুভব- 
প্রবণতা এর কোন জবাব কোনাঁদনই পাওয়া যাবে কনা তা বলা সাঁতাই দুরহ। 
বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করতে পারে, কতক্গৃঁল বিশেষ ব্যাপারের 
বাখ্যা দিতে পারে কিন্তু স্‌ষ্টিরহসোর মূল চাবিকাঠি কোথায় তারা তা ধরতে 
পারেনি। মানুষের সজনশাঁল মানাীসকতার উৎসও রহস্যাবৃত । আজ পৃথিবীতে 
কত ধবনের যান্তক আ'িকারের ছড়াছাঁড়। একাঁদন কিন্তু এসব কিছুই 
ছিল না। মানৃষ এ-সবের কথা ভাবতেও পারোন। কিন্তু কোন নতুন 
আ'বিহকার দেখা দিলে তার অনকরণ খোটেই দুঃসাধা থাকোন। অজস্র অনুরূপ 
যন্ত্র দেখা দিয়েছে । কল্ত্ব সৃণ্টিব মূল উৎসকে এই পনরাবাত্তর ঘটনা 'দিয়ে 
ব্যাখা করা যাবে না। একে ধরতে গেলে বিজ্ঞান ছেড়ে দর্শন নিয়ে পড়তে 
হবে!) 

মানৃষের এই যে দার্শনিকতা তা চারাঁট স্পষ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে প্রবাহত 
হয়েছে । এদের মধো প্রথমেই এসেছে বস্তুবাদী দারশীনকতা ৷ বস্তুবাদী দর্শনে 
মনে করা হয় যে, বস্তু চিরন্তন সত্য এবং সবাঁকছ:কেই বস্তু ও গাঁতর 
পারপ্রোক্ষতে ব্যাখ্যা করা যায়। নবডারউইনপন্হণীদের ক্লমাবকাশবাদতত্তেবের 
পেছনে এই তত্তই কাজ করে। মাঁলকুলার বায়োলজিন্ট 7800055 10700 
তাঁর বিখ্যাত গ্রন্হ 4011র206 পেত1 ি০০০৯১1৮৮তৈ অন্রপ বন্তব্য খুব 
জোরের সঙ্গেই রাখবার চেষ্টা করেছেন। 

উনাবংশ শতকে এই বস্তুবাদীব্যাখ্যা 'নার্ঘধায় অগ্রসর হবার সুযোগ 
পেয়োছল, কারণ, তখন বস্তুকে ঘনীভূত বাস্তব অণু 1দয়ে গঠিত বলে মনে 
করাহত। অণু সম্পকে ধারণা ছিল, এগুলো 1বলিয়ার্ড বলের মত বস্তু-সন্তা- 
ময়। পদাথণবদ্যার নিয়মশনূন অনুযায়ীই তা চলে। কিন্তু আধুনিক 
পদার্থাবদ্যা এত সহজ ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। অণু এখন পরমাণ্‌ ও 
অন্যান্য ক্ষদ্রু ক্ষুদ্র অংশে বভন্ত হয়ে গেছে। ক্ষুততম অংশগ্যালকে কোন 
বস্তুসাত্তক একক বলে আর ধরা হয় না। বরং অক্লান্ত স্পন্দনে স্পন্দিত শান্ত 
বলে ভাবা হয় (7,-51০)। পদার্থাবদ্যার জগৎ এখন যে সুনাদন্ট 
[নিয়মের অধীন তানয়। সর্কত্ই একটা আনশ্চয়তা ধরা পড়েছে। সুতরাং 
বস্তুবাদের ভীত্তভ্মই দুর্বল হয়ে গেছে। বস্তু ষেআসলে কি? কেমন 
করে চলে? তা স্পস্ট করে বলাই কাঠন। তবু যারা কর বস্তুবাদী তরা আজও 
আনে করেন, ঈএবর বলে কিছু নেই, অধ্াতশান্ত বজে কিছ নেই। কল্তু ও 
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গঁতিই সব। মানুষের মননশীস্তর উদ্ভবও মীস্তচ্কস্নায়ুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
ফলে। মানৃষের ব্যবহারের উপর মনের কোন প্রভাব নেই, বরং হীন্দ্রযের 
প্রভাবে মানৃষের মান্তকস্নায়ূতে নে প্রবহ সাঙ্ট হয় তারই ফলে মন নামক 
একটি অবস্থার স-ষ্টি হয়। মনের কোন পদার্থিক ও রাসায়ানক বাখ্যা চলেনা 
বলে এর আগ্তত্বও স্বীকার করা যায় না। 

যেহেতু বস্তুবাদীরা অবাস্তবিক কোন আঁস্তত্ব শ্বকার করেন না, সেই জনা 
ধবশবব্রদ্ধাণ্ডেই হোক বা মানুষেই হোক কোন ধরনের সৃজনশীলতাকে আঁত- 
বাপ্তাঁবক স্বীকূতি দিতে রাজি নন। সূ্টি তাদের মতে আকাঁস্মক একটি 
ঘটনা, বাঁদরের [শৃঙ্খল নেই টাইপ রাইটার চালানো থেকে অর্থবহ একটা 
কাতার মত ফুটে ওঠা । জগতে প্রাণের উদ্ভব দিশেহারা অন্ধের গাঁতির মত 
_-কতকগূি অর্থহণন আকাঁম্মকতার ফল মান্র। কিন্তু এই আকাম্মকতাই বা 
1ক কবে দেখা দিয়োছল -সে কথাও তাঁরা বলতে পারেন ন। পদার্থাবদ্যার 
মূল স্রগুলর উৎস কোথায় তা বলতেও তাঁরা অপারগ । ফলে তাদের 
বন্তব্যের পেছনে না আছে চূড়ান্ত বিজ্ঞান না অনস্বীকার্য 'বচারের ধারা, যাকে 
বলে লাঁজক। 

'দ্বিতণয় দার্শানক ধারায় বস্তুবাদীরা মনের কোন বাস্তাঁবক আন্তত্ব স্বাকার 
করেন না বটে, তবু একথাও অস্বীকার করেন না যে, মন ও দেহের মধ্যে আদান- 
প্রদান ঘটে ! এই ধরনের কথা সাধারণ মানুবের 'িশবাসেরই প্রাতিধ্যানি মান্র। 
এখানে দ্বৈত একটা অবস্থানকে স্বীকার করে নেওয়া হয়; স্বখকার করে নেওয়া হয় 
মন এবং দেহ ও তাদের পারস্পরিক আদান প্রদান।,/ এই তত্ত্বের সবাঁপেক্ষা - 
উল্লেখযোগ্য প্রবস্তা হলেন স্যার কাল পপার (31 ঘর] চ0079৩7 )। সম্পকটা 
অনেকটা গাঁড় ও ড্রইভারের মত। পথে গাঁড় নিয়ন্তণ করে ড্রাইভার । আবার 
গাঁড় ভুলপথে পরকমা করলে যল্তর সেটা ধাঁরয়ে দেয় ড্রাইভারকে । গাঁড় যাঁদ 
দেহ, এখানে ড্রইভার তবে মন। ঠিক এমনই মন দেহকে পারচালত করে, 
আবার দেহও মনকে প্রভাঁবত করে। তথাপি ব্যতিক্রমও আছে। মনে কোন 
চিন্তা হলেই যে মীস্ত্কস্নায় তক্ষন অনুরূপ সাড়া দেবে তা নয়, যেমন, 
দ্রাইভার মনে করলেই গাঁড় সব সময় তেমন ভাবে চলবে না। হয় তো 
গাঁড়র ইঞ্জিন চাল রেখেই ড্রাইভার গাঁত বঞ্ধ করে গন্তবাস্থলের মানচিত্র দেখতে 
লাগল । গাঁড়র ইঞ্জিন চললেও এক্ষেত্রে ড্রাইভারের উপর তার কোন প্রভাব 
পড়ল না। এমনটা মান্ষের ক্ষেত্রেও হয়। কোন বিষয়ে সে মনঃসংযোগ 
করলেও তার দেহবিশ্বে ভিন্ন ধরনের সাড়া পড়লেও, সে বিষয়ে সে মনে 
করতে পারেনা । সুতরাং ড্রাইভারের মতই মন দেহাঁনভ'র নয়! আবার দেহগ 
সবটাই মনানর্ভর নয়। গ্যাঁড় বিকল হলে ড্রাইভারের কথা শুনবে না, আবার 
দেহ রোগাক্রান্ত হলে মেও মনের নিদে শমান্রই নিরোগ হয়ে যাবে না। সুতরাং 
দুইয়ের মধো একটা পারস্পরিক সম্পক" থাকলেও কখনও কখনও ঈম্পক" থাকে 


৯১৪ 


না। গাঁড় বিকল হলেই যেমন ড্রাইভারের আস্তত্ব নষ্ট হয়ে যায়না তেমনই দেহ 
বিকল হলেই মন মরে যাবে এ-কথাও বলা যায় না । কোন কোন সময় গাঁড় এবং 
ড্রাইভাব দুইই আ্যাকাঁসডেশ্টের ফলে নিশ্চিহ হয়ে যেতে পারে । কিন্তু দেহ ও 
মন দুইই এক সঙ্গে ন্ট হয়না । দেহ পদার্থাবদযার নিশমাধীন বলে মৃত্যুর 
মুখে পডে। মন সেই স্হৃল বাস্তীবক উপাদান 'দয়ে গাঠত নয় বলে দেহের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয় এমন নয়। তবে একথা ঠিক, মনের স্বতন্ত্র 
আস্তুত্ব থাকলেও তার বাস্তবপ্রকাশ মঞ্ত্িকস্নায় ছাড়া হতে পারে না, যেমন 
বিদ্যুৎ বালব ছাড়া আলো 'দিতে পারে না। ফলে মনের একটি সদ্রনশীল 
ক্ষমতা থাকলেও তা বস্হনিভর। িভে'জাল মানপ-অবস্থা থেকে সব কিছু 
সৃন্টি হসেছে বস্তুবাদীরা তা বলতে রাজ নন। সেই জনা তারা আকাঁ৯মকতার 
উপরই বেশ জোর দিয়েছেন। 

দার্শীনক ধারায় তৃতীয় ধরনের যে চিন্তার উদ্ভব হয়েছে, এখানে বস্তুর 
আস্তত্বকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হখ্সেছে। এই তত্তমতে সামাগ্রক ভাবে 
প্রাণপ্রবাহের মধ্যে একটা সংজনশখল ভাব আছে। পদার্থাবদ্যার তত্ত দিয়ে 
এই স:জনশীলতাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না'। এই স্বাভাবক সুজনশীলতাই ডীদ্ভদ 
ও 'নশ্নতর প্রাণীর মধ্যে রূপান্তর ঘটায় এবং নতুন নতুন প্রঞ্জাতর সৃণ্টি করে। 
নতুন অনুভবের উৎস হিসেবেও এই স:জনীক্ষমতা কাজ করে । উচ্চতর পশু 
জগতে, যেমন মানুষ, এই সৃজনশগপতা বাদ্ধবাত্তর প্রকাশ ঘটায় এবং নতুন 
নতুন ?িন্তার দিগন্ত উন্মোচন করে । 

এ বিষয়ে বোধ হয় সবোকৃষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফরাসী দার্শীনক হেনর 
বেস! তিনি তাঁর 01:০5861৮0 7৮০91001017 গ্রান্হে এই ধরনের আভমত বাস্ত 
করেছেন যে, প্রাণপ্রবাহের মধ্যে একটা মৌল শান্তর ফুলে ওঠার ভাব আছে । এই 
প্রাণশান্তর নাম দয়েছেন তান এলান ভাইটাল -যা নাকি ক্রমাবকাশের পথে 
এগিয়ে চলেছে । তবে এমন ভাবার কারণ নেই যে, এই সক্জনশখলতা অনবরতই 
রুপান্তর ঘাঁটয়ে চলেছে । আঁধকাংশ সময় পরবতী প্রাণী পূর্ববতী প্রাণীর 
রূপের উত্তরাধঝার লাভ করে। এবং বাবহারের দিক থেকেও প্রান্তন প্রাণার 
ন্যায় ব্যবহার করে । তবে অনেক সময়েই এই ধারার মধ্যে ব্যাতিক্রম লক্ষা, করা 
যায়। এর কারণ প্রাণী তখন এমন এক পরিবেশের মধ্যে পড়ে যেখানে তাদের 
স্বাভাপিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন, জিনের বোহসেবাঁ সম্পকের জন্য 
কোথাও কোথাও তাদের দ্যান্টশান্ত ক্ষীণ হয়েযায়॥ এরকম হলে আধবাংশ 
ক্ষেত্রে তারা নিশ্চিহ্ই হয়ে যায়। কিংবা নতুন ধরনের ব্যতহার দেখাতে শুরু 
করে, যেন আতারম্ত পারমাণে শ্রৃতিশাস্ত দেখাতে থাকে যেটা তাদের পক্ষে 
স্বাভাবক নয়। অন্ধকারে এরা অনেক ভালভাবে চলতে পারে । এই ধরনের 
নতুন বাবহার ও প্রকাতির ব্দানাত্তা লাভ করে প্রাণী নতুন রুপান্তর ঘটাতে 
পারে । 
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যাঁদও প্রার্থীর জীবকোষর [70 &-তে এই ধরনের অনবরত একটা পাঁরবর্তন 
ঘটার প্রত্যুত্তর ছিসেবেই এই ধরনের ব্যবহার আত্মপ্রকাশ করে, তবু শহধুমান্ত 
[01ব-এর রূপান্তর দ্বারাই এর পর্ণ ব্যাখা করা সম্ভব নয় । এর একটা সুন্দর 
ব্যাখা করা যায় মানুষকে উদাহরণ স্বরূপ স্থাপন করে । ধরা যাক আযক্ডেস্টে 
কোন মানুষ তার পা দুটি ক্ষাতগ্রস্ত করল। জীবিকার জন্য তার স্বাভাঁবক 
কাজকর্ম এতে বাহত হল । ফলে দেখা গেল নতুন এক 'দকে সে তার মানস- 
বৃত্তকে প্রবাহত করেছে । দেখা গেল সে বেশ মনোজ্ঞ এক শিল্প? হয়ে উঠেছে । 
চন্রাঙ্বনে সে গসদ্ধহস্ত । আ্যাকাঁসডেষ্ট না ছলে কখনই এমন ঘটত না। অথচ 
তার এই স:জনশশলতাকে ষে দৈহিক ক্ষাতর সরাসাঁর প্রত্যুত্তর হিসেবে ধরা যাবে 
তাও নয়। অনুরূপ ভাবে 0ঞ-এতে রূপান্তর ঘটার ফলেই যে পশুজগং ও 
উঁদ্ভুদ জগতে রৃপাদ্তর ঘটে তা নয়। ৈবকৌিক রুপান্তর ও পরিবেশগত 
পাঁরবত“ন প্রাণপ্রবাহের দিকে যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় প্রাণীজগত যে সবসময়ই 
সৃজনশীলতা 'দয়ে তার জবাব দেবে তা নাও হতে পারে । নতুন উদ্ভাবন 
প্রয়োজনের তাঁগিদেই গড়ে ওঠে । তবে সব ক্ষেত্রেই যে আভনব উদ্ভাবনসমূহ 
কার্যকর হয় তা নয়। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় না -এবং এ ধরনের প্রাণীকুলকে 
প্রতি আগাছার মত উপড়ে ফেলে দেয়। 
প্রকাতির মধ্যে একটা স্বাভাঁবক সৃজনশগলতা আছে, এ ধরনের চিন্তার অর্থ 
এই নয় যে, প্রকাতর সামনে ধীনাশ্চিত কোন একটা লক্ষ্য আছে। 'ববসাস্টর 
মধ্যেও যে এই সৃজনশীল মানাঁসকতার প্রকাশ ঘটেছে তা নয়। এর মধ্যেও এক 
ধবনের বহহদেববাদের গন্ধ পাওয়া যায়। প্রকাতি যেন এখানে ঈশ্বরের দেহ 
হিসেবে কাজ করে-যে দেহ ক্লমশই বেড়ে উঠছে, তবে কোন দিকে যেসে 
চলেছে, কোন্‌ লক্ষ্য সামনে রেখেছে, সেটা তার কাছেও জ্ঞাত নয়। এ যেন 
লক্ষ্হীন এক ক্রমাবিকাশ মান! 
চতুর্থ দাশশীনক তত্বে আগের তিনাট দাশশীনক তত্তুই রয়েছে । বান্তববাদপরা 
যেমন বস্তুতান্পিকতাকে শ্রদ্ধা জানায় এ ধরনের দর্শনচিন্তায় তারও স্থান 
আছে ॥ দ্বৈতবাদখরা যেমন দেছ মনের সম্পকের কথা বলেন এ দশনে তাকেও 
অস্বীকার করা হয় ন। আবার প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাঁবক একটা সংজনশীলতা 
রয়েছে এই দশনে ি*বাসীরা সে কথাও স্বীকার বরেন। তবে এসব ছাডিয়েও 
এই তত্ এাগয়ে যায় এই ব*বাসে যে, মহাব*্বজগৎ আঁতনক্রম করেও একটি 
সৃজনশীল মানীসকতা রফ়েছে। এই মহামানসই তার ধারণ-ক্ষেত, সান্টর 
পেছনে তার সক্রিয় নিয়ন্ত্রক । এই এ*বারক মানাসকতার সামনে নিশ্চই কোন 
এক উদ্দেশ রয়েছে _যাকে লক্ষ্য করে ক্লমাবকশিত চিৎশান্তর্পে সাণ্টি এাঁগয়ে 
চলেছে। খ্রীচ্টীয় ক্লমাবকাশ তত্তে এই লক্ষ্যকে বলা হয়েছে 01052817017. 
হন্দুদর্শনে লশলার আনন্দে উৎসে ফিরে যাওয়া । এই ষে এ্রশবারক সজন- 
শশলতা তা সৃ'ন্টর মধ্যে এবং এই বিদ্বব্রদ্ধাণ্ডের বাইরেও পূর্থবতাঁ তিনটি 


ষ্ঠ 


তত্র মতই গ্রহণযোগ্য তত্ব! বিজ্ঞান যেমন উপরোস্ত তিনটি তত্বের মধ্যে 
কোনটি অপর একটি অপেক্ষা বেশী গ্রাহ্য তা বলে দিতে পারে না- মানুষের 
বৃদ্ধিবাত্তর নিজস্ব বিচারের উপর তার দাঁয়ত্ব ছেড়ে দেয়-, তেমনই চতুর্থ 
তত্ব একট বি*বাস হিসেবেই কাজ করে ) 

বজ্ঞান কি এগয়ে যেতে যেতে সেই পূরানো বি*বাসেই আবার তার নোঙর 
ফেলতে চলেছে ? কোয়াশ্টাম 'ফাঁজক্সের অবদান যেমন 'বজ্ঞান ও মরমিয়াবাদকে 
এক করে ফেলেছে- তেমনই কি ঈমবরের আন্তত্বকেও স্বীকার করে নিয়েছে বা 
নচ্ছে 2৪ শতাব্দীর পর শতাব্দী ঈশ্বর নিয়ে তকণীবতক* চলেছে । তকণবতক" 
চলেছে ঈ*বরবাদণী ও নিরীশবরবাদশদের মধ্যে । এখন বিজ্ঞানের সঙ্গে । বৈজ্ঞানক 
প্রচ্জার সঙ্গে ?ক ঈধবরের আস্তত্ব সঙ্গাতপূর্ণ না মসঙ্গীতপূর্ণ £ নিরী*বর- 
বাদগরা ঈ*বরের আঁস্তত্ব অস্বীকার করেন। তাই বলেষে তাদের কোন 'বিদ্বাস 
নেই তানয়। তারা একটা অদৃশা সত্যে বি*বাস করেন । এই সতা রয়েছে 
দৃশ্য-প্রকাতি ও আমাদের হীন্দ্রিয়াগ্রাহ্যতার বাইরে । তবে এই যে সত্য, শান্ত-_ 
তা অন্ধশান্ত। এর সামনে কোন লক্ষ্য নেই। এর কোন স্বতল্ন আস্তত্বও নেই, 
সচেতনতাও নেই । অথচ এই শাস্ত অপারাচ্ছল্ন শা*বতগাততে এগিয়ে চলেছে । 
এই শান্তুর বাইরে দিকছু নেই । তাছাড়া বস্তুজগৎকে সে নিয়ল্লণ করলেও সে 
নিজে কোন বস্তু নয় । কোন টেস্টাটউবে ধরে এই শান্তকে ঘনীভূত করা যাবে 
না। আগ্কক হিসেবের মধ্যে আকবুক করে তাকে বোঝা যাবে না! মহাবি*ব- 
প্রীতির এই যে আইন, একে না যাবে ছোঁয়া, না ধরা, না স্বাদ নেওয়া বা গন্ধ 
নেওয় বা কানে শোনা । পরোক্ষভাবে তার প্রভাবের মধ্য দিয়ে তাকে অণমান 
করা ঘাবে। প্রকাতির যথার্ধথ মৌল তত্ুকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখাও করা যাবে 
না। শুধু তা আছে, এই বি*বাস নিয়েই পড়ে থাকতে হবে । সুতরাং নিরণ*বর- 
বাদরাও বলতে বাধ্য যে, এই বিশ্বপ্রকীতি এবং বিশ্বপ্রকাতির অন্তভ্ন্ত সব 
কিছু-_একাট *বা*বত, সর্বব্যাপ্র, সর্বশান্তময় অদৃশ্য নিয়মের উপর নিভরশীল। 
কিন্তু এধারণা ঈ“বরাঝবাসীদের অনুরূপ ধারণার সঙ্গে কতটা সঙ্গাত পূর্ণ. 
যখন ঈএবরাববাসীরা বলেন যে, বঙ্বপ্রকূতি ঈশ্বরের উপর নভরশীল, 
ঈ*বর চিরন্তন, সবব্যাপ্ত, সর্বশান্তমান এবং অদৃশ্য ১ 

দুইয়ের মধ্যে অদ্ভূত একটা সাদংশ্য দেখা গেলেও বড় রকমের একটা পার্থক্ও 
রয়ে গেছে । নিংগ*বরবাদশীরা ভাবেন, বিদ্বপ্রকাতির নিয়মসমূহ অন্ধ, অচেতন 
এবং অসৃজনশীল অর্থাৎ সচেতন ভাবে কিছ সং্টি করে না। মানুষের মধ্য যে 
সৃজনশীলতা তারও তারা যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ব্রমাবকাশের পেছনে 
যে ক কাজ করছে তাও তারা বলতে পারেন না। সমস্ত সজনশীলতার মূলে 
তারা শুধুমাত্র একট পাঁরবর্তনকেই লক্ষ্য করতে পারেন। মূলত বিজ্বপ্রকৃতি 
জড়। এঝ় কোন আত্মা নেই। কিন্তু যাঁরা ঈম্বরাঝ্বাসী তাঁরা মনে করেন, 
প্রকৃতসতা সচেতন, সৃজনশীল এবং প্রাথময় । প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে রয়েছে 


খন 


এ্বারক কিছু গুণ। কারণ প্রাথময়, সচেতন চিরস্তন ঈশ্বরই হলেন এর 
উৎস। 

নির*বরবাদীরা মনে করেন, তাঁদের তত্ব অত্যন্ত সহজ, 'বজ্জনাভত্তিক। 
ঈঞ্বরচিন্তা একটা অপ্রয়োজনীয় অনুমান মান্। আপাতদান্টতে দেখতে গেলে 
নিরা*্বরবাদীদের তত্ত বেশ গ্রহণযোগ্যই মনে হয়। কিন্তু একটু গভীর ভাবে 
ভাবতে গেলেই দেখা যায় যে, সমসঠার সমাধান করাতো দুরস্হান আরও বেশী 
সমস্যার মধ্যে এই 'নিরী*্বরতাবাদ আমাদের ঠেলে দিচ্ছে! প্রথমত বস্তু যাঁদ 
জড় হস, প্রাকীন্ব অন্ধ-্াইন ও আকাঁম্মতা দ্বারা পারচালিত হয়, তা হলে 
সমগ্র প্রাতিব মধ্যে কোথা চেতনার স্পর্শ এতটুকুণ্ড লক্ষ্য করা যাবে না। 
নিরী*বরবাদীদের চিন্তাভাবনাকেও মন্তিদ্কদনায়ুর এক ধরনের বৈদাতিক ও 
রাসায়নিক ক্রিয়া বলেই মনে হবে। এই ধরনের বস্তুভিত্তিক রাসায়ানক ও 
পদার্থক সচেতন হা-0ো তো চিৎশান্তর্প একটা ছায়ার তার [নিজস্ব ক্রিয়া 
বলতে কিছু নেই, সবই একটা শাকাঁস্ম+তা । কোন বছর উপ“ই তার একটা 
ছন্দময় নিসল্্ণ থাকতে পারে না। আমাদের স্বধীন চিন্তাধারার সে সম্পূর্ণ 
বিপরশত একি অবস্হা । দ্বিতীমত-__, 'নরী*্ধরবাদীরা মনে করেন যে, ক্রম- 
বিকাশপদ্ধতি ও বিশ্বপ্রযাত সামাগ্রক ভাবে একটা অর্থহণন ব্যাপার মান্ন। 
এমন যে কট্ররপন্হী বস্তুবাদই তাঁর পক্ষেও এ ধরনের তত্ব সম্পূর্ণভাবে মেনে 
নেওয়া সম্ভব নয়। বারণ, তাহলে তাঁর 'নজের চি্তাভাবনাও অর্থহীন হয়ে 
দাঁড়ায়। তৃতণয়ত--এ ধরনের 'ব*বাসে আটকে থাকলে প্রাকাতিক নিয়মের 
চার নিয়েও ধাঁধা দেখা দেবে-যে নিয়মের উপর নভর করে নিরধ*বরবাপাীরা 
চলতে চান। তাহলে প্রাকাতিক এই নিয়মগুলি কি 2 বিচার করতে গেলে দেখা 
যাবে তারা স/বিক, অপাঁরবত'নীয়, সবব্যাপ্ত এবং আতবাস্তব। প্রকৃত পক্ষে একটু 
গভীর ভাবে চিন্তা করতে গেলেই মনে হবে, এই আইনগুলি বাস্তবাতীত মহা- 
বোশ্বক একটা মানস মান্র। বৈজ্ঞানিক তত্তেব মাধ্যমে, অঞ্কের হিসেবে নৈর্বযান্তক 
ভাবেই তাদের জানা ষাবে। আর এই আইনের সাহাযোই মানবমানীসকতার 
মূল্যায়ন করতে হবে। এ যে অত্যন্ত কঠিন কাজ তাতে সন্দেহ নেই। দুই 
বিপরীত মেরুপ্রান্তকে মেলানোর মতই এটি এক দুর্ছ কাজ ॥ 

এই যে সব সমস্যা, ?নরী*বরতাবাদে ি*বাসী হলে এ ধরনের সমস্যার মধে) 
আমাদের পড়তেই হবে। প্রাকতিক আইন এক্ষেত্রে আত মূল্যবান ভূমিকা 
নিলেও তাকে যথারথর্‌পে বিজ্ঞানীভীত্তক বলা যাবে না। এইসব আইনকে 
হাতে ধরে কোন দিন দোখয়ে দেওয়া যাবেনা । ফলে এ আইন মানতে গেলেও 
যার উপর আমাদের 'নর্ভর করতে হবে তার নাম 1বশ্বাস _ ঈ্বরবাদীদেরও যা 
একটি সবপেক্ষা বড় নিভরকেন্দ্র। 

এসব কোন সমসমর মুখেহ আমাদের পাড়তে হবেনা যাঁদ আমরা ধরে নিই, 
যে, সৃঙ্গনশীল মানাসকতার পেছনে রয়েছেন তবয়ং ঈশ্বর । ঝ্ববরদ্জান্ডের 


৭১৮ 


সচেতন উৎস যাঁদ ঈশ্বর হন, তানি বাদ বিত্বাবধাতা হন, তা হলে প্রাকৃতিক" 
নিয়মগুলিকে তাঁরই সচেতন মানসজাত বলে ধরে নিয়ে অর্থবহ করে তুলতে 
কোন অসুবিধাই হয় না। ক্লমবিকাশের পথে সচেতন মানসের উচ্ভব ক ভাবে 
হয় সেটা ভাবতেও তখন কোন কষ্ট হয়না । 

যাঁদ ইঈশ্বরবিষ্বাসে নোঙর ফেলা যায় তাহলে মানবচৈতন্যের উৎস 
সম্পকেও আমাদের আর কোন ধাঁধা থাকে না। মানবচৈতন্য যে ঈশবরচৈতনোরই 
অংশ মান্র এটা সহজেই অনুমান করা যায়। সকল ধমেই মরমিয়ারা এমন 
তত্বে আচ্হা চ্হাপন করেছেন। অবশ্য সন্দেহবাদীরা তাঁদের এই অবস্থাকে 
ভ্রান্তি বলে বর্ণনা করতেও পারেন, কারণ, বাস্তবাবচারে তাদের এই অন্দু- 
ভূতিকে হাতেনাতে ধরার নয়। রঙ আছে এবথা সত্য হলেও রঙের স্বরুপ 
জন্মগত ভাবেই অন্ধ এমন বাশ্তকে কোনভাবেই বোঝানো যাবে না। মরাময়া 
সতা মরমিয়াদের পথ ধরে যারা অনুভব কববেন--শহুধু তাঁরাই বুঝতে প!রবেন। 
সুতরাং ঈ*বরের আঁস্তত্ব দাশশীনক তত্তু অপেক্ষাও বড়। মানুষের গভীর হাদয়া- 
নভূতি দিয়ে যুগের পর যুগ বহু মানবমানবী এর অভিজ্ঞতা লাভ করলেও 
প্রমাণসাক্ষেপ করে সাধারণ মানুষের কাছে তুলতে পারেন নি। 

ঈ“বরের চেতনা থেকে যাঁদ জগৎ স্যম্টি হয়ে থাকে, মানবচৈতন্য এসে থাকে, 
তাহলে জাগাঁতিক নিয়ম ও মানবাঁচত্তবাত্ত দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ বোঝ যাবে না, 
বারণ, ঈ*বরমানন মানবমানস অপেক্ষা অনেক বড়। সুতরাং নানা ধরনের 
উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করে তাকে বোঝানোর চেস্টা হয়েছে 1) ইহ্‌দীধর্মে 
ই*্বরকে বড় এ, ঝারগর 1হসেবে দেখানো হয়েছে । অষ্টাদশ শতাধ্দীর একাঁট 
বর্ণনায় ঈশ্বরকে এক স্বগী্প কারিগর রূপে আঁকা হয়েছিশ। এই বিশ্বের 
পাঁরকল্পনা, ির্মাণ, সব তারই । এর রক্ষণাবেক্ষণও তানই করেন । আধুনিক 
চিপ্তায় এমন ধারণার কথাও প্রাতিফলিত হয়েছে যে, ঈশ্বর যেন এক মহা- 
বৈশ্বিক কম্পিউটার প্রোগ্রামার । এতে এএই প্রমাণিত হয় যে, পদািক সত্তা 
থেকে ঈস্বর সম্পূর্ণ পৃথক । দুইয়ের পার্থক্য মানব ইঞ্জীনয়ার ও ধাত পন্রুব্যের 
মত । এই জড়জগৎ ঈ*বরের ইচ্ছানুসারে চলছে। ভারতশয়রা আবার এই বিএব- 
জগৎকে ঈশ্বরের স্বপ্ন বলে দেখেছেন । ভগবান বিষ্ণুর স্বপ্নের মধ্যে আমরা সুণ্টি 
রূপে প্রাতিফলিত । সুতরাং আমরা যখন স্বপ্ন দৌখ তখন দ্বপ্নের মধোই স্বপ্র 
দেখি। অর্থাৎ আমরা নিজেরা স্বপ্নের বিষয় হয়ে স্বগন দোখি। সুতরাং ঈশ্বর- 
মানস থেকে ব্তুজগতের স্বতগ্ত্ কোন আন্তত্ব নেই । বস্তুসত্তা জড় নয়। এম*বারক 
মানসপ্রসৃত এক ধরনের রূপ মাত্র । ঈশ্বরের স্বগ্ন শেষ হওয়া মাই এই 
বস্তুবি“বও উবে যাবে। এ ধরনের চিন্তার মূল কথা এই যে, ঈশ্বর থেকে 
শুতল্ত কিছু নেই, ঈ*বর সর্বত্রই রয়েছেন। ইহুদশদের ধারণা থেকে এ ধারণা 
সম্পূর্ণ পথক। তবে এ ধরনের চিন্তার তু'টি এইখানে যে, এতে [ঝ্বজগতের 
হথার্থ কোন সত্তা থাকে না- সবই মায়া মাত্র, ত্বাপ্নিক মায়া রূপে প্রাতজত হর 
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বিচ্বরহসোর পেছনে আর একদল সবাপেক্ষা প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করেছেন 
বাক্যের পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় জগতেই এ ধরনের চিন্তা আছে। তাঁদের ধারণা, 
মানসচন্তা বকো স্ফুরত হলে তবে যেমন কর্মের মধ্য দয়ে তা প্রাতফালিত হয় 
তেমনই ঈ*বরের বাক্য থেকেই এই জগৎ এসেছে । যেমন, রাজার মুখের বাক্য 
যদ নিদেশ রূপে আসে তবে যুদ্ধ হয়, শান্ত হয়, বড় বড় ইমারৎ গড়ে 
ওঠৈ, তেমনই ঈশ্বরের 'নিদেশাত্মক বাক্য থেকেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। খ্রীষ্টীয় 
জগতে এমন 'বি*বাস ধ্বানত হয়োছল £__-আ'দিতে ছিল বাকা, বাকা ছিল 
ঈমবরের সঙ্গে, বাকাই ঈ*বর। ভারতীয়েরাও বলেছেন শব্দই সব- শব্দ ব্রহ্ধন। 
এই শব্দ বা বাকোর অন্তনিছিত অর্থ আধুনক পদার্থাবদ্যা ধরতে পারলেও 
সাধারণ মান্য পারে ন। যেমন 'হিন্দদের ,ও* শব্দের তাৎপর্য কেউ যথার্থই 
জানে বলে মনে হয়না । কেনযে ও” শব্দ একথা বুঝিয়ে বলার সাধ্য প্রায় 
কারোই নেই । সব কিছুর উপরই যাঁদ ধরমর পোশাক পরিয়ে দেওয়া যায় তবে 
এসব বোঝা যাবে না। জ্ঞানের সাহাধাযও একটু নিতে হবে। বিজ্কানও 
ঈ*বরের স্বপ্নের মত মায়া নয়, বঝতে হবে । বাক্য বলতে ঈশ্বরের নিদেশ' এমন 
ভাবলে ভুলই হবে । তখন খেপ্টানদের মত মনে হবে_' ঈ*বর বললেন, আলো, 
হোক, আলো হল ।' এই ঈশ্বরের শব্দ ?দয়ে ইচ্ছা ব্ন্ত করার যে চন্রকম্প করা 
হয়েছে- তাকে পদার্থ বিজ্ঞানের 8122175-চন্তার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। 
শঙ্দতরঙ্গবাহণী 9এ1১১১৫7£-তত্তের কথা একটু বুঝতে হবে। আর তানা 
হলে মনে হবে ঈ*বর ব্যান্তদেহধারী বিশেষ কোন সত্তা যান সুপ্রম কোর্টের 
চীপজাস্টিস ও স্বৈরচারী রাজার মতই আইনন্স্টা । তাঁর মুখের কথাতেই 1বদ্ব 
জগতের যত 'িয়মকান্ন। এবং এই আইনকানুন্রে কথা বঝ্ববাসীকে তিনি 
তাঁর 'নর্বাচত প্রাতানাঁধদের দ্বারা জানয়োছলেন_ যেমন, মোজেস, খ্রীষ্ট, 
হজরত মহম্মদ প্রমুখ প্রফেট বা পয়গন্বরের দল। যিশখুটন্ট স্বয়ং জানিয়েছেন 
- বাক্য থেকেই স্হূল বিশ্বেয় উৎপাত্ত ৮০7৩ 12902 1৩91. কথাটা সত্য 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এর 5180185270০ ভিন্ন । এটা বোঝাবার জন্যই তো 
এতগুলো বই লিখোছ-_দিব্যগৎং ও দৈবীভাষা, সাধুসন্তের দেশে, দেবদেবার 
উৎস সন্ধানে । কিন্তু তবু ?ি সবাই বোঝে । ঈ*বর বলতে হাত-পা-ওয়ালা 
জীবের বাইরে কেউ যেতেই চায় না। বলে, দর্শন চাই। যেই প্রতীকী মূতি 
ছা।রয়ে গিয়ে যোগাশিক্ষার্থীদের আন্তরক্ষেত্ে আলো দেখা দিল অমাঁনই আক্ষেপ 
হায়! সব হারয়ে ফেললুম! অথচ জগৎসূছ্টিতে ঈ*বরের তৃতীয় পর্যায়ে 
অথাৎ সচ্চিদানন্দের আনন্দ অংশে এসে পৌীচেছে সে । ঈশ্বরের বাকা থেকে জগৎ 
সৃষ্টি, এবকম চিন্তা এধরনেরই একট; চিন্রকঙ্প অঙ্কন করেছে _যা দেখে মনে হয়, 
ঈশ্বর কোন এক মহাশান্তধর সম্রাট যান দরে কোথাও [সিংহাসনে বসে আছেন, 
নিদেশ পাঠাচ্ছেন এবং তাঁর সেই হুকুম তামিল হচ্ছে। তবে বাক্যের যথার্থ 
ক্যাখযার অন্ভাব থেকে ভ্রান্ত ধারণার সংষ্টি হলেও ঈ*বর ও মানুষের মধ্যে দুর 
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অপসারণ করতেও এই বাক্য সহায়ক হয়েছে । এই ধরনের ধারণা হয়েছে যে. 
ঈ*বর যাঁদ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পাঃরন, তবে মানুষও ঈজ্বরের সঙ্গে 
নিশ্চয়ই কথা বলতে পারে । সেই জনাই ঈশ্বরকে লক্ষ করে জগ্গতের সকল 
ধমেই প্রার্থনা বাক্য উচ্চারত হয়েছে। 

থীঁম্টানরা এক দ্বৈরচারী শাসকর:পে ঈ*বরকে দরে সরিয়ে না রেখে তাঁকে 
িতারূপে কল্পনা করেছেন। 'পতা যেমন সঞ্তানকে ভালবাসেন তিনিও 
তেমনই তাঁর সম্টজীবকে প্রেম বিতরণ করেন। মানুষের যতটুকু দ্‌ঃখ বা 
কম্ট তা প্রকে সুপথে পাঁরচাঁলত করার জন্য পিতার সম্নেহশাসন মাত। 
ঈশ্বর ই্জীনয়ারের মত শরণ হলেও মানুষকে শুধু যল্তরুপেই গড়েন নি- তাকে 
বিশেষ একাট মানসসত্তা দিয়েছেন, স্বাধীনভাবে চলাফেরার আধবার 'দিয়েছেন। 
তবে এ ধরনের চিন্তা ঈশ্বংকে নিঠুর শাসক হিসাবেও প্রাতভাত করতে পারে 
যখন মানুষের দুধখকষ্ট লাঘব করার জনা তাঁদের আকুল আবেদনে [তান সাড়া 
দেন না। 

(ভারতীয়েরা অনেক বোঁশ কাঁব্যিকভাবে ঈ*বরকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা 
করেছেন। এই জন্য জগৎকে তাঁরা দেখেছেন লীলা রূপে, যে লীলার অথ আমার 
1বভিন্ন গ্রন্হে আম বলোছ, বিশেষ করে গোপীশব্দ ব্যাখ্যা করে । গো. 
বিশ্বপ্রকাতি, আপাফাঁত হাত পীঁ-ষে 'ব*্বপ্রকৃতি ছন্দময় নৃত্যে পুরুষকে 
আপ্যাঁয়ত করে সে-ই গোপা । ঈশ*বরের আর একটি প্রতীকি মুতিতে 'হন্দুরা 
নটরাজের মূতি কল্পনা করেছেন, যাঁর 'বি*বনৃত্্য সান্টশৈলীতে ফুটে উঠছে, 
স্টির মধ্যে বৈচিন্ত। আনছে । পদাথীবদ্যাচচতেও দেখা গেছে যে, মহাকাশে 
বস্তুর মৌলউপাদন 'হসেবে অণুপরমাণুগাঁল ছন্দময় তরঙ্গে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। 
এই পারমাণাঁবক নৃতোর যে িন্র যন্ধের সাহায্যে পাওয়া গেছে শিবের নতোর 
সঙ্গে তার অপূব সাদৃশ্য রয়েছে । ফোর্ড তার বখ্যাত গ্রল্ছ 1০ ৬৬০1৫ 01 
11৩001 69:001১এ এই আণবিক নৃত্যের যে অর্পব চিন্র তুলে ধরেছেন 
তা দাক্ষণ ভারতের নটরাজের মূতির সঙ্গে অপূঝ ভাবে মিলে যায় 8 ১০২, 
১০৩ প্‌ঃ দ্র] ) 

পাঁথবার বাভন্ন অংশে 'বাভন্ন জাতি যে ঈশবরের নানা ধরনের রূপ কল্পনা 
করেছেন তাতে সব্ব্রই একটি বন্তব্য প্রকাশ পেরেছে এই যে, একটা চৈতনাপ্রবাহ 
ছন্দে ছন্দে বয়ে চলেছে । তবে জ্ঞান হলেও কেউ ভাষার মাধামে ঈ“বরের 
স্ধা্গীন পারচয় দিতে পারেন নি। ইহুদীরা ঈ*বরের কোন প্রাতমূতি গড়া 
নাষদ্ধ করেছেন। কারণ, এতে ঈ*বরকে ছে৷ট করা হয়। মানুষের চিন্তায় 
ঈএবরের পশঙ্গিরূপ ধরা কখনও সপ্তব নয়। এই ধারণা ইসলামেও রয়েছে এই 
জনা ঈম্বরের নামে কোন মৃতিগড়া সেখানে নাষন্ধ। মূল 'হন্দুচি্তাতেও 
বলা হয়েছে, ঈন্বর অজ্ঞেয়। 'তাঁন ইহাও নন, তাহাও নন। টনিক তাওবাদে 
বঙ্ম হয়েছে যে, যে তাও বা সতঃকে বর্ণনা করা যায় তা চিরজ্তন নয়। যে নাফ 


৯১০৭৯ 


উচ্চারণ করা যায় সে নাম স্থায়ণ নাম নয়। এই জন; ভারতীয় উপাঁনবদে কেউ 
ঈবরস্বরপ জিজ্ঞাসা করা হলে নীরব থাকতেন। তাদের মতে ব্রদ্ধ (ঈশ্বর) 
অন1৮হস্ট । বা দ্বাপ্না তাঁকে ডীঁচ্ছষ্ট করা যায় না। ঈশ্বর সম্পকে প্রশ্ন করা হলে 
গৌতম বদ্বও এইঞ্জন্য ।নবাঁক থাকতেন। 'নিবাঁণের যে মর্থং বথার্থ অবস্থার 


১ ৫৯ অজ্ঞতা যা জয় করতে হবে 





নটরাজ 
[তান ক্পনা করোছলেন তা 'না' নয়, 'হাও নয়। বা 'না+হা'-ও নয়। এএক 
আঁনবর্চনীয় অবস্থা । খ্রীছ্টানরাও ঈ*বরকহ্পনায় তাঁকে রহস্যময় অজ্ঞেয় সত্তা 
বলে বর্ণনা করেছেন। ইহুদখরা ঈ*বরকে যেহবা নাম দিলেও এই নান সচরাচর 
উচ্চারণ করতেন না। বরং 4১৫০০ নামে ডাকতেন । এর অর্থ, 'আমার প্রভ্‌ | 
ঈএবরাববাসে এই জন্যাঁবশেষ কোন মৃতি রাখা দায়। বরং রুপকম্পনা 
'জপেক্ষা এখানে এই ধরনের ভাবনার জন্ম দেওয়া হয়েছে যে, তিনি সবেচ্চি 


৯০৭২ 


চৈতন্য এবং সৃজনশীল প্রাণসত্তা । তবে বাস্তৃবাদ্দীরা ব্বজগতের মূলসত্তাকে, 
অদৃশ্য এই স্জনীস্তাকে মূলত অচেতন, অন্ধ ও উদ্দেশ্যহণন ধলে মনে করেন। 
এই ধরনের দুই মেরুপ্রান্তিক বি*বাসের কোনটঢাকেই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহ 
উপস্থাপিত করা যাবে না। তকাবতকে র বেস্টনীতেও তাকে ধরা সম্ভব হবে 
না। এই সত্যকে বুঝতে হলে সতাদ্রম্টাধধাষ এবং বৈজ্ঞানিক উভয়কেই হৃদয় 
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আণবিক নত্য 

পেতে দয়ে অনুভবের মধ্য দয়ে তা বুঝতে হবে। শনরী*বরবাদীরা মনে 
করতেন, ঈ*বর আছেন এমন আগ্তবাক্যকে অস্বীকার করা যায়। 'বল্তু তানি 
আাছেন একথা প্রমাণ করতে গেলেই প্রাণ ও সৃষ্টির অতল এক গরহবরের মধ্যে 
গিয়ে পড়তে হবে। 

দক্ষণ আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতা 1020. 01015091) 900005--একবার বলে- 
ছিলেন, সাবিকতা খণ্ডাঁবাচ্ছন্ন অংশগুির একান্ত সমাবেশ অপেক্ষাও বড়। এই 
তত্বের নাম [3011570 --অর্থাৎ সার্বকতা তত্র । ফলে খন্ডাবাচ্ছন্নের পক্ষে 


কোনাঁদনই পূর্ণের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপ পূর্ণ আছে--এবং 
1তাঁনই ঈ*বর । 


পাচ 


খাঁড়তো নয়, ষেন গোলক ধাঁধা! কত যে ঘুরপাক খাচ্ছে কে জানে! এযেন 
দ্রোণাচার্ষের চক্রবাহ । বেরুবার পথে বেরুতে পারব, না আটকে বাব কে বলবে ! 
মনের মধ্যে ডুবে থাকার সময় কখন সূর্ধটা যে সাগরের ওপারে ডুবে গেছে কে 
জানে। অন্ধকারের প্রথম স্তরের ছায়া নেমেছে আবহাওয়ার গা জাড়য়ে জাড়িয়ে। 


৯০৩ 


হাওয়াটা যেন ভিজে উঠেছে । গায়ে তার স্পন্ট জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছ & 
ডাইনে একটা দ্বীপের ধূসর প্রান্তরেখা দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে সুন্দরবন যেন 
আরো ঘন হয়ে উঠেছে, অন্ধকারের ছায়া টেনে নিয়ে আরও ঘনসংবন্ধ হয়েছে । 
গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোন ফোঁকর খংক্ষে পাওয়া যাচ্ছে না--যেখান দিয়ে 
দৃস্টিভেতরে ঢুকতে পারে। অশ্চের্ধ! পাঁখদের কোন কলকণ্ঠ নেই আকাশে, 
উদ্ডীনান কোন পাখার তরঙ্গাঁয়ত সণ্টালন নেই। সমগ্র পাঁরমপ্ডলটাই কেমন 
যেন রহসাময়তায় ভরে উঠেছে । পাথবীর সভাতা যেন কয়েক লক্ষ বছর 
[পাহয়ে গেছে । আদম মানুষের মনের চতুর্দিকে যেমন রহপ্যময়তা জাঁড়য়ে 
ধরে বিপুল বব সম্পর্কে তাকে ভাঁবয়ে তুলেছিল, সেই ধরনের একটা ভাবনা 
পৃঞ্ পুঞজজ মেঘের মত আন্তর-ক্ষেত্রের চতুর্দিকে জমে উঠছে । জোয়ার নিশ্চয়ই 
নেই। ভাটার টান আরো বেড়েছে। তবুও খাঁড়র বিস্তার অনেক, অনেক বড় 
হয়ে গেছে। সন্ধার ছায়া পড়ে জলের রঙ কালো হয়ে উঠেছে । নদধর [কিনারে 
1কনারে যারা জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত ছিল কখন তারা নিঃশব্দে সংগ্রাম পারত্যাগ 
করে চলে গেছে । শুধু কিছু কিছু জেলে-ডাঙ কালো কালিতে আঁকা স্কেচের 
মত সামান্য তরঙ্গক্ষৃব্ধ খাঁড়র জলে নৃতাপরা মাহলার মত নাচছে । ছইয়ের 
ভেতরে বোধহয় কেরোসিনতেলের হ্যারকেন ধারয়েছে মাঝিরা। ঘোমটার 
আড়াল থেকে গাঁয়ের বধুর মত হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোগুলি কৌতুকপরায়ণ 
চোখের মত দেখাচ্ছে । মাঝে মাঝে হাওয়া যেন দাপট দিয়ে বইছে। হয়তো 
অবাঞ্চিত আঁথাত হয়ে ভেতরে ঢ.ক্ছি বলে প্রাতবাদ জানাচ্ছে । জল পারবৃত 
দ্বীপের আন্তর রহস্য অমরা ভেদ করি তা তারা চায় না। মাঝে মাঝে এমন 
ধাকা দিচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে বলছে, উঠে যাও। চলে যাও। আমাদের এই 
সার্বভৌম রাজত্বে তোমরা অবাঞ্ছত, বিদেশী, ঢুকোনা । 

ঘনায়মান অন্ধকারের চাপে চাপে মন আবার ডুবে যাচ্ছে দেহের মধ্যে যে 
দেশ (50200, 122 50৪.০৩) আছে সেই দিকে । আদম মানবের প্রশ্ন ঠেলে 
ঠেলে উঠছে সেখান থেকে । প্রথম তাঁকয়ে বিবপাঁথবী সম্পর্কে তাদের মনে 
যে প্রশ্ন জ্ঁগোছল যেন সেইসব প্রশ্ন জেগে উঠছে । উপরে আকাশ, [নিচে 
পাঁথবী, কি ভাবে জগতের উদ্ভব হল কে জানে! 

আঁদম মানব, প্রাচীন মানস এ সম্পকে বা ভেবেছিল- সেই প্রশ্নগূলি চাড়া 
দিছে উঠছে মনের মধ্যে £-তখন মানুষের হাতে এত ভাষা ছিল না, এত আক্কিক 
হিসেব ছিল না, গাঁণতের প্রতণক ছিল না। তবুও ভাবনা এসোহল-_কখনও 
গ্রজ্পের মধ্য দয়ে, কখনও ভাষার আঁচল ধরে। 

প্রাচীন ব্যাবলনীয়দের কথা মনে পড়ছে। দু ধরনের ভিন্নতর চিন্তা এসেছিল 
তাদের মধো। প্রথমেই এসৌছল জলের 'চিস্তা। পারশ্য উপসাগরের কুলহান 
বিস্তার লক্ষ্য করেই বোধহয় তাদের মনে হয়োছল-_আদিতে জল ছাড়া আর 
িকছুই ছিল না অনভ্তদেশ জংড়ে। সেই শান্তজসে জেগে উঠল একটা 
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দৃস্টশান্ত-_যার নাম টিয়ামতা ঘূর্ণাপাকের সৃষ্টি করল জলের মধ্যে। সেই 
অশান্ত ঘূর্ণন থেকে আদম জলরাশিকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন মারডুক 
নামে এক দেবতা । িয়ামতকে হত্যা করে-_-আঁদম জলরাশির অভান্তর 
থেকে বের করে আনলেন সৃন্টকে। এ গনপ কি সাত্য সতা গম্পঃ না 
নিভে জাল আঁদম মানস বর্তমানের সংস্কৃত ধারালো বৈজ্ঞানক-মানসেরই মত 
ভেদ করতে পেরেছিল সৃন্টিরহস্ের গোপন কথা 2 এই আদম জলরাশি কি 
অদ্বৈত এক 5021%০1--যার মধ্যে অগ্গাঙ্গীভাবে জীঁড়য়ে জাঁড়য়ে থাকা শান্ত 
যে-ভাবেই ছোক পড়ে গেল ঘুশাবতে ! তোর করে ফেলল কটাহের মত একটি 
ক্ষেত্র? চারপাশের শাস্তকে টানতে টানতে এমন ঘন করে ফেলল সেই কটাছের 
মধ্যে যে, সেই রাক্ষুসে বেষ্টনীর চাপে পড়ে ঘনীভূত শান্ত ভরে উঠল বিশঙ্খলায় 
_ আধূনিক ব্যাকহোলের ভেতর আভ্যন্তারণ িশঙ্খলার মত ? সেই চাপ সহ্য 
করতে না পেরে তা থেকে বোরয়ে আসার মত বিস্ফোরত হয়ে ছাঁড়ুয়ে পড়ল 
চতুর্দকে? যে ভয়ানক শান্ত তাকে ছাঁড়য়ে দিল প্রান্তভাগের দিকে তারই 
নাম 11505610  ০78655-আমাদের ভাষায় যাকে বলে শিবের রুদ্রমূতি 
টিয়ামত হয় তো আমাদের সেই রাদ্রু।) 

এই যে, কারণ-সমূদ্র (০০9201০০০০৪) বছ প্রাচখন-চিন্তাতেই এই কারণ- 
সমূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর উল্লেখ রয়েছে হিন্দ বি*বসাষ্টর কল্পনায়, 
গমশরীয়দের জগৎস্‌্টির চিন্তার মধ্যেও। আবার প্রাকৃত পাঁরবেশ দেখে এর 
মধ্য থেকে তারা জগৎও সাঁন্ট করেছে যেমন, 10এ])-নীলনদের তলদেশ 
থেকে কাদা তুলে একাঁট মহাদৈশক (০9301০) ডিম তৈরি করেছিলেন। আর 
সেই ডিম ভেঙেই তোর হয়োছল 'িবপ্রকীত । তখন অঙ্কের অত হিসেব ছিল 
না, নৈব্ণাশতক ভাবনার ছক- ছিল না। তবুও গল্পের মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীনেরা 
যে সত্য উপলাব্ধ করেছিলেন তা-ই বলবার চেষ্টা করেছেন। তাদের সেই ভোঁতা 
গঞ্জের সঙ্গে যে আধ্ীনক ববসৃষ্টকল্পনার খুব ভেদ আছে, তা নয়। নাল- 
নদের কাদা দিয়ে গড়া 'ডমকে যাঁদ ণনউদ্রন 1কল্ড' রূপে ধার তাতে ভুল হয় না। 
ফলে অনৃভ:তিজ্রাত গল্প ও আঁঙ্কক হিসাবের িজ্ঞানচন্তা মূলক্ষেত্রে এসে 
1মলোমশে একাকারই হয়ে যায়। 

দর্শনের 'বজ্ঞানাভীত্ত যাই থাক-সেই প্রাচীন মানসাঁচন্তার কথাই বলা 
যাক। এই িশরেরই মেম্ফিস অঞ্চলে টা (2051) নামে এক দেবতার কঙ্পনা 
করোছিলেন মিশরীয়েরা । তাদের ধারণা ছিল, এই পৃথিবীকে একজন ভাস্করের 
মত হাতুঁড় বাটাল দিয়ে তান তৈরি করোছিলেন। 

প্রাচণন গ্রীসে বজ্ঞানমানস ও নৈবান্তক কল্পনা থাকা সত্তেও তারাও যে 
গরুপকথার বেড়াজাল টপকে যেতে পেরোছিলেন তা নয়। বিশ্বসৃষ্টির কক্পনার় 
তাদের মধোও এমনতর গঞ্পের অবতারণা ঘটেছিল । কারো এতে বিশবর্রহ্ধাষ্ডের 
মৌল উপাদ্দান ছিল সমুদ্রে 929০০)। হোমারের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা ছিল 
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আবার হে'সিয়ডে দেখা যায় মাৃত্তকাকেই সা্টর মৌল উপাদান হিসেবে ধরা 
হতেছে। এটশসমেনাইভপন্যীতা আশাই ভাবতেন সাষ্টর মূল উৎস। এই 
আকাশকে বশা যার ইথার -বত'মানে যার স্থান নিয়েছে ৪০৪০ 
011717:010 01০11--অর্থাৎ আপাত দাঁস্টতে শনা মনে হলেও যার মধ্যে রষেছে 
তেজ। হিন্দুরা যাকে ব'লন ব্রন 

গ্রীকদের ববসস্টিরহসা সন্গাঁহত ধারণাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা 
যেতে পারে-_ যেমন, ১) ঈম্বর হিসেবে ম্রস্টা ?্গিউস, হে) নৈর্বাস্তক 
চিন্তাব্দদের মহাজাগাতিক বিশ.গুখলা সময় ও রাত (আদম দেশীয় অন্ধকার, 
5111)-1911 ) এবং (৩) বস্তবাদীদের ধানণা - জল, মাটী ও আকাশ । 

ভারতবর্ষে খগ্বেদের দশন মগ্ডলেদ ১২৯তম সক্ে বিবসৃন্টির কারণ 
হিসেবে দেখানো হয়েছে নৈধান্তক এক অবস্থাকে যার আল্ত-মন্হনে ইচ্ছা বা 
কামের জল্ম হয়ে গগং ফুটে উঠছে | তিক অনুরূপ সুর ধ্বানত হয়েছে সাষ্টর 
মূলে গ্রীকদের 71৩৭ (শেছ, ইচ্ছার)এব মধ্য দিয়ে। ভবে অন্যান্য বোঁদক সস্তে 
অস্পজ্টভাবে 'ব্স্বসৃন্টির কাবণ হিপ'বে বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করা 
হয়েছে। খগ্বেদির দশম মণ্ডলের ৯০তম সূক্তে বলা হয়েছে-াবরাট এক 
দৈত্যস্বরপ দেহের নানা আংশ থেনে বিশবব্রক্ধাণ্ডের উদয় হয়েছে । আবার 
হন্দ:6নতার কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে, সুস্টির আঁদকারণ ব্রহ্মা (অর্থাৎ 
প্রাণ হং ও অপাণ স-এর সাম্যবস্থা, যাকে বত'মান বিজ্ঞানের ভাষায় বলা 
যায় নউদ্রন 'ফিন্ড। এবং এইজনই ব্রন্মাকে হংনবাহন বলা হয়েছে)। 
ব্রাণশাস্তে দেখা যা, বিশ্বের উৎপাত্তর প্রথমে একটি ডিষ্কের কঙ্পনা করা 
হয়েছে, যাকে বর্মান 2500)01551০5-এর ভাষায় বলা যেতে পারে ব্যাকহোল। 
এই ডষ্বের কমপনা গ্রীসেও ছিল। পাঁলনেশীয়দের মত নিতাশ্তই আদম 
মানষের মধ্যেও ছিল : গ্রীসের রহসাময় অরফায় তত্বেও এই উিস্বের কঞ্পনা 
লক্ষ্য করা যায়। আবার বিবসাক্ির মূলে আঁদপুরুব ও রমণীর যৌন সম্পকের 
[চন্তাও রয়েছে রয়েছে হিন্দ, মাওার, চোনক সবার মধ্যেই । 

[ব*বসূষ্টর মূল কল্পনায় হিন্দু ও গ্রীকদের মধ্যে যথেষ্টই মিল রয়েছে। 
[কল্তু ব্যাবলনীয় সৃ্টিতত্ব ঠিক যেন এর িবপরণত মেরতপ্রান্তে দাঁড়য়ে। 
ইরানীয়দের বিশ্বসাঁষ্টক্পনার মধ্যেও এই বিপরীত সুরের আভাস পাওয়া 
যায়। আবার ইরানীয় চিন্তা-_-ভারতীর, গ্রীক ও ঝমাবিলনীয় বিপরীত "চন্তার 
মধ্যে সংযোগসূত্র হিসেবেও কাজ করেছে । ইরানীয় জ থম্ত্রবাদীয় 1চস্তায় সৃন্টর 
মূলে একাদকে রয়েছে শুভশান্তর প্রতীক হিসেবে অহুর মজদ অপর 'দ্দকে 
অশুভ শান্তর প্রতীক রূপে অহ্মান। ঠিক অনুরূপ একটি গল্প পাওয়া যায় 
নিওজল্যাপ্ডবাসীদের পাপা ও রঙ্গির সম্তানদের বিবাদাবসঙ্কদের মধ্যেও । 

মানুষের মনে দাশশনকতার উদ্ভ্রবের সঙ্গে সঙ্গে স্টির উৎস সম্পাঁকত 
কল্পনা 1ভন্বরূপ নেয়। তখন সীমাহীন এক সময়ের ক্পনা আসে--যা থেকে 
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অহ্হব মজদর মত শুভদেবতা এবং অহমানের মত অশুভশস্তির উদয় হয়। 
এদের একজনকে দেখা হয় আলোরপে আর একজনকে অল্ধকার রূপে । এখানে 
অমধ্যানক 25৮015551০৬-এর পার্টিকুলও আশ্টিপাটিকুলের স্পস্ট হীঙ্গত 
মেলে । অনুভব ও বিশ্লেষণ দুইই বোধ হয় উৎপে একই । পৌরাণিক কাহিনী 
এবং জ্ঞানে কোন ভেদ নেই। নিজেদের হৃদয়কে একটু বিস্তৃত করে দিতে 
পারলেই দেখা যায় বৈজ্ঞানিক সত্য ও আন্তারক অনুভ্ঠাত উভয়েই তুলা- 
মূল্য। 

তবে মূলে গিয়ে একই সূত্র পাওয়া গেলেও প্রান সণ্টিক্পনা এক এক 
জাতর কাছে এক এক ভাবে এসোৌছল। মিশরীয় কঃপনাতে দেখা যায় আদ 
নৈর্বান্তক মহামানস ও বস্তু চিরকালই পাশাপাশ ছল -- ভারতীয় সাংখ্যের পুরুষ 
ও প্রকাতির মত। এই আঁদ মহামানসের ইচ্ছা কামরুপে নড়ে উঠে সংষ্টিতরঙ্গ 
সান্ট করে খপ্বেদের সেই ইচ্ছার উত্তাপের (কামের ) মত, গ্রীকদের £/7:০5"এর 
মত, যারও অর্থ কাম বা সম্টর ইচ্ছা । িশরে ১ এই ইন্থাকে বলা হয়েছে কম 
অটেফ বা কাম। কাম থেকেই সক্ষ্ণ বস্তুসত্তায় «তর আবেগ ফুটে উঠে, আর 
গাঁতির তাড়নাতেই অদৃশ্য বস্হুসত্তা দৃশ,বদ্তুণভ্ডা হয়ে দেখা দেয় । আইনস্টাইনের 
ঢ-ন1০- তত্র সঙ্গে এর তেমন ভেদ নেই: বদ্তুর আদ্যা অবস্থা গ্রাচীনকালেও 
শা্তই ?হল, যা-ই নাকি ঘনীও্ত হবে দৃশ্যমান বস্হুসভা তোর করেছিল । 
[মিশরে চিন্তা করা হয়োছল যে, এই 'দ্বাবধ সভ্ভার এটর সাহাঘো দেশের 
(57২6০) বকে ডিম্বের উদয় হয়োছিল € 812011)01৩-এর )। আবার এই 
ডম্ব ভেঙেই (আঁতারিস্ত চাপে খ্যাকহোলের বিস্ফোরণের মত ) বোরনে এসোহল 
'রী' অর্থং আলো । সেই আলো থেকেই এই বগ্তুপান্তক বিতর ৬দয়। ইরানীয় 
কম্পনাতে দেখা যায়--স্তরে স্তরে যেভাবে স'ট ফুটে উঠেছে তা এই রকম 
আকাশ, নক্ষত্র চন্দ্র, সয্ ভাম, সাগর, নদী, উদ্ভব, পখু ও মানুম। 
“বূন্দণহশন গ্রন্হে স্ান্টীবকাশের অনুরূপ কহুপনাই ব্যস্ত হয়েছে। 

জামনিদের চিন্তাতেও অনুর-প ধারণাই ব্যক্ত হয়েছে। স্ান্টর মূলে হল 
সমর (সময় হল গাঁতর পাঁরণাতি _যা থেকে ফুট উঠেছে দেশ ও কাল--স:্টির 
প্রথম উপাদান) ও বস্তুর যৌলসত্তা। এই কালের নাম হল গনুনগগণা 
(বিশঙ্খলা অর্থাৎ সাষ্টর মৃূলউৎসে গাতর চণ্চলতা)। সময় ও আদ্যা 
বস্তুত যুগ্নাবস্থা থেকে বলপ্রয়োগ করে চন্দ্র সূ ইত্যাদ বন্তুসন্তাকে বের করে 
1নয়ে আসেন দেবতা ওাঁডন, হোয়োনর এবং লোধুর। এর পরই স্টিহয় 
শমধুগর্ধ অর্াৎ মানুষের বানস্থান। দাক্ষিণায়ীনক সের উত্তপে গাঁজয়ে উঠে 
উীদ্ভদরাজি। উদয় হয় খতুর। যখন খবকায় জীব ও মানুষ তোর বরে 
স:স্টিকার্য শেব হয় তখন তোর হর দেবতাদের বাসম্থান। প্রিবিধ ভাগোর উদয় 
হয় (ন্রিকাল 2)। 

ধখরে ধারে মহাদোশক উিদ্বের পাঁরবর্তে কষ্পনা আসে বৃক্ষের গৌঁতার উদ্টো 
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বক্ষের মত যা গোলাকার বিশ্বের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রযোজ্য )। কমলের 
( পদ্মের ) অন্তত হন্দুপুরাণে বার বার যার ছাঁবি পাওয়া যায়। আধানক 
জ্ঞানে একেই বলা হয়েছে নিউটন ফিল্ড । যার পা/াচগুলোকে কপনা করা 
হয়েছে পদ্মের দলর্‌পে-_যা থেকে অকারণ কারণে প্রোটন ও ইলেকট্রন বোৌিয়ে 
এসে সন্টি করছে জগতের মৌল উপাদান। 

চৈনিক মানসে বিশেষ এক সক্ষম সৃষ্টিতত্ব দেখা যায় যেখানে তাওবাদে ইয়াং 
ও ইনরূপী প্রকৃতির মিলন থকে বোৌরয়ে আসে চারাঁট ধাতু । চারাঁট খত? থেকে 
সৃচ্টি ছয় আটটি “কোয়া'র অর্থাৎ ( অস্টপ্রহর 2) অর্থাৎ প্রাকাতিক ঘটনাবলীর । 

উত্তর আমোরকার যে আদ রেডইন্ডিয়ানরা ছিল, তাদের সম্টিক্পনা 
আরও চমকপ্রদ । 1বপ্রীতের মধ্যে সংঘষে'র ফলেইযে সৃস্টি তাদের চিন্তার 
মধ্য দয়ে এই ভাবটিই ব্যন্ত হয়েছে- বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা যায় 059572210 
19931 মানুষের এই পাঁথবীর আগে আর একটি জগং ছিল। এখানে বাস 
করতেন দেবতারা । এক সময় এদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ধ শুরু হয়ে যায়। 
এই সংঘর্ষে আধকাংশ দেবতাই রূপান্তরিত হয়ে কেউ হয় জড়বস্তু, কেউ 
প্রাণময়। তাঁদের থেকে কেউ হয় পশু, কেউ পাঁখ, কেউ সরীসৃপ, কেউ 
গাছ, কেউ পাহাড় ইত্যাদদ । [এ ঠিকযেন দেশের (597১৪০০ ) বুকে অণু- 
পরমাণুর পারস্পারক স্ংযোগোবয়োগের খেলা ]। যাঁরা এই সংঘষে 
নিজেদের স্বতন্ত্র আস্তত্ব বজায় রাখতে পারেন তারা ভিন্ন কোন অঞ্চলে চলে যান। 
বত'মান পাঁথবী আসে রেডই্ডিয়ানদের দখলে । আধ্নক বিবসাষ্টর জন! 
850501755০5 যাঁদ কেউ পড়েন তাহলে মহাকাশে পার্টিকুল আশন্টিপা টিকুল, 
ব্াকহোল -_হোয়াইটহোল নানা কিছুর ই্গিত এতে পেতে পারেন। ভারতগয় 
ভাস্কর্য ধেমন রূপের মধ্যে অরূপের কথা বলে বহ পুরাণ ও প্রাচীন গঞ্পের 
মধ্যে এমন করেই ল্মাঁকয়ে রয়েছে আশ্চর্য সব বৈজ্ঞানিক সত্য 

বহ: প্রাচীন সাস্টতত্তের মধ্যে নৈতিকতার তেমন গন্ধ না পাওয়া গেলেও 
প্রাচীন ইরানীয় গন্সে 1কম্তু এর একটা স্বাদ রয়েই গেছে। ইরানীয়রা মনে 
করত, ভগবান অহর মজদ আপন মহাত্মে এই জগৎ সৃচ্টি করেছিলেন। তবে 
শনতানও সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল যার নাম অহৃমান। তবে এই শয়তানের উপর 
অহুর মজদ জয়লাভ করবেনই ইরানীদের এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। 

মহাশুন্যতা থেকে জগতের উদ্ভব হয়েছে প্রাচীনকালে কোন দেশেই প্রায় 
এ ধনের চিন্তা হল না__না ঝযাবলনে, না িশরে, না গ্রীসে । তবে প্রাচীন 
ভারতের দাশশীনক চিন্তায় যে এধরনের একটা চিন্তা স্পস্ট ভাবে ফ্‌টে উঠোছল 
খগ্বেদের দশম মস্ডলের ৭২২ নম্বর সূস্তট পড়লে তা বোঝা যাবে -__যেখানে 
স্পম্টভাবে বলা হয়েছে দেবদেবীদের আবিভবি পর্যায়ে তাঁরা শূন্যতা থেকেই 
জন লাভ করেছিলেন । আধ্ানক বিজ্ঞনও সেই মহাশতার চিন্তা তেমনভাবে, 
করতে পারোন। 
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প্রাচীন উত্তর আমোরকার রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে অথপচূ্কন নামে একটি 
পাঁরবার বা গোম্ঠী ছিল। এরা হাডসন থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তদেশ 
পরন্তি ছাঁড়য়ে ছিল।। উত্তর পাঁশ্চম আমোরকাতে জগৎস:মিন নয়ে এদের মধ্যে 
অদ্ভূত একটা গরপ প্রচালত 'ছিল। তারা সাঁষ্টর সকল দায়ত্ব দিয়েছিল একাঁট 
দাঁড়কাকের উপর । এই ঘনকালো দাঁড়কাকের চোখে ছিল আঁগ্রগোলক, দৃণ্টিতে 
1িবদ্যতের চমক। পাখার ঝাঁপটে ছিল বজে;র গঞ্জন। সম্দ্রেসে ষখন অব- 
গাহছন করে তখনই ফংটে উঠে পৃথিবী । ফুটে উঠেই ভাসতে থাকে জলের 
উপর । ধারে ধারে তা থেকেই উদ্ভব হয় অথপচ-কন গোচ্ঠীর । ঘটনাটা গঙ্পের 
মত মনে হলেও যাঁদ একে আধীঁনক 7315 7308 তত্ডেের সঙ্গে তুলনা করা যায় 
--তাহলে সামঞ্জস্য খজে পাবার অভাব হবে না। ঘনকালো কাক হল 
দেশের (7১৫০০) বকে কৃষ্গহবর অর্থাং ব্যাকছোল। চোখের আগুন হল 
ব্টাকহোলের অভান্তরস্থ আঁতারম্ত চাপস:স্টিজাত 1বশজঙ্খলা--যাকেই বলা 
হয়েছে আগুন । চোখের [বদহ্যংচমক হল বিস্ফোরণজানত তার জ্যোতি । আর 
ডানার বজ-গঞ্জন হল 1বস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ_ যে শব্দই 'হন্দুদের কাছে ও 
রূপে প্রাতিফলিত। পাঁথবী এখানে স্লজগৎ-যা মহাশুন্য (সাঁলল )-এর 
উপর ভাসমান। আবার তাদেরই মধ্যে আর একাঁট গোচ্ঠী জগতের উৎস হিসেবে 
কম্পনা করেছে কুকুরের। আর এই কুকুর তাদের আভঙ্ঞান। প্রাচীনকালে 
বহু মানবগোত্তীই মনে করত, মানুষের উদ্ভব হয়েছে পশু থেকে । হয়তো 
রুমাবকাশতত্ডের তাদের একধরনের 'ব*বাস থেকেই ধারণা হয়োছল যে, 
কেউ এসেছে পশু থেকে, কেউ পাখি থেকে ইত্যাঁদ ) 

এই আমোঁরকানদের মধো ইরোকোইয়ান গোম্ঠী মনে করত যে, তাদের 
জন্মদাত্রী প্রথম মাহলা ছিটকে এসে পড়েছিল আকাশ থেকে । এই মাহলাকে 
যাঁদ তেঙ্র্‌পে কজ্পনা করা যায় তাহলে এই উপকথা একটি বৈজ্ঞানিক ধারার 
উপরও দাঁড়াতে পারে । এই মাহলাট আমাদের আদ্যাশান্ত ওকালীর মতনও 
হতে পারেন। িম্তু নিচে পড়ে দাঁড়াবার মত তার কোন স্থান ছিল না। 
অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে আকাশ থেকে বিস্ফোরত হয়ে আসা শান্তর কোন বস্তহসত্তা 
[ছিল না। শেষপধণ্তি তার পায়ের নিচে ব্দ্ধদের মত বস্তুসত্তায় উদয় হয় 
_-(সন্তবত নেবুূলা বা নীহারিকাপুঞ্জ কিংরা ছায়াপথ, নক্ষগ্রহাদর সৃষ্টি হয়)। 
এবার সেই সক্ষরশান্ত দড়াবার মত স্থান পান। অর্থাৎ স্থূলজগতে এসে কুল 
( শান্ত ) যেমন কুগ্ডাঁলনী হন, অর্থাৎ গুটিয়ে গিয়ে ঘনীভূত হন- হয়তো তেমন 
চন্তার ভত্ততেই গল্পাঁট তোর হয়েছিল । এ-সব মরামিয়া অনুভবের প্রতীকী 
ভাষা- স্কুলবৃদ্ধিতে বোঝার ব্যাপার নয়। যেমন আজও আমাদের মহা মহা 
তান্দ্রকেরা পর্যন্ত কুলকুণ্ডালনীর যথার্থ অর্থাৎ বোঝে না, সাঁতা সাত্য সাপ বলে 
ভাবে । হা'রয়ে যাওয়া সেই আদম মানসের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা না গেলে 
এ-সব বোঝাও যাবে না । কেউ কেউ অবশ্য এই শাম্তকে ধরার জন্য উভচর 
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জাতীয় প্রার্ীর একটা ভামকারও উল্লেখ করেছে । এই মছাশীন্তকে দাঁড়াবার 
স্থান করে দেবার জন্য নাঁক__ওটাব, বীভাব দতিওয়ালা ইদুর এরা সব জলে 
ডুব দয়ে মাঁট তুলে পেই মান জননকে দাঁড়াবার স্থান কবে দেয় । এর 
মধ্যেও কোন প্র তশকার্থ থেকে থাকানে পাপা আমাদের জগদ্ধান্ী দেবী ও দুগরি 
[সংহবাহনের মত। তবে আপাতদ ”৯তে মনে হয়, ভারতীয় দশাবতারের মত 
এইসব প্রাণীর মধ্য দিয়ে ক্লুগাবকাশতত্তের দদকেই একটা ঈীঙগত করা হয়েছে। 
ক্ুমাবকাশ বোঝাবার জনা মামাদের প্রাণকাহনীতে রয়েছে মৎসা, কুম্নণ বরাহ 
ইত্যাদ পশহ জাতনয় জীবেব কপনা--অথরৎ্থ স্কুলজল থেকে ধারে ধারে প্রাণের 
উদ্ভবের কথা ) ্‌ 

এই রেডইনশ্ডিয়ানদেরই আরেকটি গোচ্ঠ। বাস করত নিউফাউপ্ডল্যান্ড 
থেকে উত্তরে চাঁ্চলারভার এবং দক্ষিণে পামালকোসাউদ্ড পধযন্ছি ছঁড়িমে 
শছাটিয়ে। এদের নাম এলগোজকৃইয়ান। এরাও খরগোসজাতীয় প্রাণীকে 
সৃচ্টিতত্বে ব্রাট ভমিকা 'দিঘ্েছিল। এর সঙ্গে ছিল আলো । কন্তু এই 
আলো খল গ্রকতপক্ষে সূর্য এবং খরগোপরুপী সজনশণল শান্ত । এই আলো ও 
খরগোদের সম্মালত রৃপন্দে তার: নাম 'দয়োছল মাঁনবোশোবা িকাশো। 
মিকাবোকে তারা দেখতো শিকারীর,পে যার কুকুর হিসেবে কান করতো 
নেকদে বাঘেরা ৷ একাদন শিকারের সময় তাঁন নেবড়েগালি হুদের জলে হারলে 
যাব। নেকডেগুলোকে উদ্ধারের জন্য মিকালো হৃদের তলে ঝাঁপিয়ে পড়েন! এএ 
ফলে হৃদেব জল কু ছাপ এ স্ছুলভাগ। ভাংসঘ়্ে দে । মহাপ্লাবনে জনংই ধ্বংস 
হযে যাগ | মিজ্াকো তৎন মাটিব। স্থল জগৎ ) খোঁতে একাঁট দাঁডকানকে পাঠিত 
দেন কিন্ত দডিকাক কফিনে এস জানয়ে দেয় যে, জোথাওড মাটি নই । ফলে 
তান ওঘারকে নিদেশি দেন জলের নি থেছে যাঁদ মাটি তোলা হায়। ওটারও 
ফিরে এসে বলে মাাট নেই। এর পরে দাঁতিওয়ালা ইদ্ুধকে পাঠান জলেব 
নিচে, যাঁদ িসেকোটাও চোথাও গাওয়া যায়। শেষে ইত্দুন সামান্য একটু 
মাটি নিযে ফিরে আসে 1 িমবো সেই মাটি দিলেই নতুন পৃথকী স্ণজ্ট করেন। 
তাপর জীব 7২; ধত'নান ১৯৪৮০1)৮১:০৯এর আলোতে বগ্দি বার করা যায় 
তাহলে ঘটনা টিকে তুলনা করা যেতে পারে টি: 018১01৮এর সঙ্গে--যাতে মহা- 
প্রলর হয়োছল । মহাজগতে সমগ্র জীবদুগংই তলিয়ে গিষেছিল আকাশে । 
সেখানে নতন বরে তোর হয়োছল কুফ্ণগহহর । ক্তুগজং তখন কৃষ্গহহরের 
মাধ্যাকষ৭2 টানে এত “হাট হয়ে গয়েছিল থে সমগ্র জগংই তখন হয়তো সামান্য 
কিছ বস্তুশিণ্ডে পরণত হস্!ছল। সেই ভূঞ্কর মাধ্যকষীগ্ চাপে সেই 
ঘনীভূত বস্তুপি*৬ আবার বিদী৭ হয়ে সুস্টি করেছিল নতন জগৎ । এইতো 
পুরাণ কাহনা, আব্বাসা, 15059108৮-স্বার অন্তরালে রায়ছে প্রচণ্ড 
ধরনের বিজ্ঞান ও দর্শন। না বুঝলে বর্ধর মাস্তক্কের ভোঁতাকঃ্পনা মানত | 

উত্তর আমোরকায আদম মানবগোষ্ঠীল মধ্যে মৃস্খোগিয়ান গোষ্ঠথ নামে 
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আর একট গোহ্ঠী ছল --যারা আবার 'বিভন্ত হল ক্লীক-স, চোকটও, চিকশ, 
সোঁমনোল প্রভৃতি নানা উপগোষ্ঠীতে । মহন্খোগণরা বিবাস করত যে. স-্টির 
পরে শুধু ছিল হন্দুদের কারণসাললের মত, যার অর্থ শুনাতা । 
এই ভয়াবহ শনাতার উপর দয়ে দুটো ঘুঘু এীদক ওাঁদক ঘরে বেড়াচ্ছিল__ 
সন্তবত চৈনিক ইয়াং ও ইনের মত, ভারতে ঘার নাম প্রাণ ও অপাণ বায়ু । 
এই উড়ে বেড়ানোকে ০০90)15 01905-এর মতও মনে করা যেতে 
পারে! এর ফলে সেই শূনাতা থেকে ফুটে উঠে একটুকরো ঘাসের ডগা 
ভাবতীয় তন্নশাস্তঅনূষায়ী বস্তুব  তন্মান্র-_আদ্য শাড-01:1001:019] 
20015. এ থেকেই তোর হল শুহ্কভম- অর্থাৎ বস্তবূপে ঘনীভূত শান্ত 
এবং প্রাণঙ্গগৎ। এই সষ্টির কেন্দ্রে ছিল একটি পরত 'নুম্েচহ' হিন্দুদের 
মন্দারপর্বতেব নত। এখানেই বাস করতেন প্রাণ-শান্তর অধ*বর এমাস্ম। 
এই পর্বত সম্ভবত স্টি করোছল স্তব্ধ শূন/তার মধ্যে শীশুর আবেগ ০০১৭০ 
0১+০5--যা থেকে 59020120৩0 01৩21104-এর ফলে ফুটে উঠে বিবজগৎ। 
এবই প্রান্তভাগে সূষ্টি হয় মানুষের অর্থাত সকল জীবের । এই প্রান্তভাগ বব- 
জগতের ঘনীভৃত প্রান্তক অবস্থা । যা লক্ষ্য করেই ভারতগয় বৈষণবেরা প্রাণীকে 
“তটস্থা" প্রাণীবপে করপনা করোছিলেন । পাাঁথকীতে তখনও ছিল জল। মূলতঃ 
আমাদের পাঁথবাতে প্রথম ছিল জলই । সুতরাং জলের উপর স্থলভাগ তৈরি 
করা হল যাতে মানুষ অর্থাৎ জীবজগৎ দশড়াবার ঠগই পায় । এইভাবে পাথিবাতে 
স্থলের উদয় হল। শুধু 'হন্দু সাঁভউকহপ্না নয়, আধহীনক শীবজ্ঞান নয়, 
খড্টানদের জগৎসাথটকঙ্পনার সঙ্গেও মুস্থোগিদের স্াম্টকঙ্পনার অপূর্ব 
[মিল খ'জে পাওয়া পাওয়া যাদ। অবৈজ্ঞাঁনক মন ক ভাবে যে সংম্টির এই 
গোপনসূত্রের সন্ধান পেযোঁছল কে জানে ! জগতে বিজ্ঞানেরও উ্বে নিভেজাল 
আন্তরসত্তার জন্য-__যাকে লালন ফকাীর বলেছেন_আশী নগর” মরমিয়া সাধু" 
সম্তেরা অনেক বোঁশ সত্যেব সন্ধান পেয়েছিলেন, যে সতো?র স্বীকাত বর্তমান 
কোয়ান্টাম ফাঁজঝস প্রাতপদে দিতে বাধ হচ্ছে | মনের জাঁটলতা না থাকলে সত্য 
জানার ক্ষেত্রেও কোন জটিলতা নেই।। 
রেডইনাশ্ডয়ানদের আর একাঁট গোচ্টী মাঁসাসাঁপর দাক্ষিণতখরে অর্থাৎ 
মাসাঁসাঁপ উপতাকাতে বাম করত । এদের নাম ছিল সওউগান গোচ্ঠী। 
এদের মধ্যও ছিল নানা উপগোষ্ঠী-_ডাকোটা, উইন্রেব্যাগো, মণ্ডন প্রভাতি । 
মণ্ডনদ্দের সৃষ্টিতত্ব ছিল আরও সুন্দর । তারা মনে করত যে, তাদের বাস- 
স্থানের নিচে ছিল একাঁট আন্তপালল হুদ -ফকগুনদীর মত ( ব্তৃতঃ এই বি*ব- 
ব্রহ্ধাশ্ডের যতই উৎসের দিকে যাওয়া শানে ততই তার স্থালতা কমে গিম্নে একটা 
গযাসীয় ও তারালিক অবন্থা দেখা দেবে )। সেখানেই তারা বাস করত । হুদের 
জল ভেদ করে তাদের সেই বাসস্থানে আঙ্গুরলতার শেকড়গুঁলি ঢুকে যায় 
অথাৎ কৃষ্ণগহহরে মহাশন্যাস্ছুত চত্ুপাশ্বস্তি শান্ত ঘণয়িমান ভঙ্গীতে ঢুকে পরে । 
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কন্তু সেই শন্তি সেখানেই স্থিত থেকেছে তাই তো নয়! সেখান থেকে সে 
বোরয়ে এসেছে সং্টির আলোর[পে প্রকাশিত হয়ে__ভারতায় ভাবায় ঘাকে বলে 
বিন্দু । সেই ঘ্‌ণয়িমানশান্তর সূত্র ধরে স্ান্টর বাঁজ বোরিয়ে এসেছে জগৎ 
রূপে-ভগব্গীতার উল্টোবৃক্ষের মত । 1সওউয়ানরা একেই কনপনা করেছে 
দ্রাক্ষালতার শেকড়রপে। যাকে ধরে ধরে কিছ মানুষ (সস্টির বীজ ) 
বোঁরয়ে আসতে পেরোছিল সেই গহহর ( 819০1001০ ) থেকে । বোরয়ে এসেই 
অবাক হয়ে গিয়োছিল এ*বযশিয় জগংকে দেখে । কতৃতঃ কৃষ্ণগর্ভস্থ শান্তর বাঁহরা- 
গমন থেকেই জগতের স:ষ্টি হয় । এই স্বতাঁসদ্ধ সত্য আঞ্জকে [বজ্ঞনের যল্মেও 
ধরা পড়েছে । এই দুঃসাহসী ব্যান্তুরা আবার ফিরে আসে আন্তজগতে অর্থাং 
কৃষ্ণগহহরে অথাৎ 7018 0181,০)-এর ফলে পুনরায় ঢুকে যায় কৃষ্গহবরে মধ্যে । 
এ খবর পেয়ে বাকী যারা ছিল তারাও অন্ধকার জগং থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে 
অর্থৎ পুনরায় 316 8214-এর ফলে 13০101 থেকে নতুন জগতের সৃ্ট 
হয়। রসাতলীয় জগতের অধেক মানুষই ধখন উঠে এসেছে লতার ডগা বেয়ে 
বেয়ে, হঠাৎ একাটি পাঁপিষ্ঠা স্থুলকায়া মাছলার ভারে সেই মুহূর্তে ডগাঁটি ছিড়ে 
যায়। ফলে আরও উধের্ব ওঠার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ যেন চৌনক তাওবাদে 
ইয়াং ইনের মত যা কেন্দ্র থেকে একটি নিাঁদ্ট দুরত্ব পর্তি যেতে পারে-__ তার 
পরই আবার কেন্দ্রহ আঁভকর্ষের টানে তাকে ফিরে আসতে হবেই। যাকে 
বিজ্ঞানীরা বলবেন কৃষ্ণগহবরের আঁভকষে" আবার ফিরে যাওয়া-_যাকে বলে 
1316 0০001). মহাবিশ্বের ইকোলাজক্যাল ব্যালেন্সটাই এই ধরনের । অনন্ত 
স্বাধীনতায় জগৎকে সে ভেসে চলতে দেবে না। 

এদেরই সঙ্গে গোঙ্ঠীগত সাদশা আছে এমন এক গোম্ঠী মিম্বেতাররা মনে 
করে ষে, আদপুরুষের উত্থান হয়োছিল হদ থেকে অথারধ 09578) ৬৬৪০০ 
থেকে। তান হাতে নিয়ে উঠেছিলেন বাজরার দানা-_যেমন সাগরমন্হন থেকে 
সুধাভ "্ড হাতে আমাদের ক্ষেত্রে উঠোৌছলেন লক্ষম। উঠোছলেন পদ্মে স্ফিতা 
হয়ে অর্থাৎ 'নিউদ্রন িছ্ডের প্যযচানো দল থেকে 10601) ও 16০001)-এর 
মত অপেনাআপানিই । 

অদ্যাবাঁধ আম্মৌরকা যুস্তরাস্ট্রের ক্যালিফোনয়াতে আদ আমোরকাবাসীদের 
কম করেও একুশাটি গোত্ীর সন্ধান পাওয়া যায়। অতীতে যখন এখানে তাদের 
ছিল অবাধ সাম্রাজ্য তখন তাদের 'নজস্ব এক সচ্টিতত্ব ছিল। যে দু'জনকে এরা 
তাদের আদ উৎস্‌ বলে ভাবত তখদের নাম 'দয়োছিল কোডোয়নপে এবং 
কয়োটে । এই 'ব*ব তারাই আঁব্কার করেন এবং এর জন্য উপয্স্ত আধবাসী 
তৈরি করার প্রাস চালান। এরা কাঠ থেকে একটি মডেলও তৈরি করেন। 
কিন্তু পরে নিজেদের মধ্যে ভয়ানক কলহ শুর: হওয়াতে উভয়েই রূপান্তরিত 
হয়ে যান পশৃতে। কোডোয়নপে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন কয়োটেকে। 
কয়োটের মাথায় ছিল দুল্টবৃদ্ধি। কোডোয়নপের শুভব্বাম্থ। কয়োটে পূর্ব 


৯১৭ 


পঁরিক্পনাকে বানচাল করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। কোডোয়নপেকে সাহায্য 
করেন এক বিজয়ী যোদ্ধা । বহ দৈত্য ও দুস্টশন্তকে তিনি দমন করেন। না 
হলে হয় তো মন্ষ্প্রজাতি ধরণীর আলোই দেখতে পেত না। কিন্তু দভা্য- 
বশতঃ শেষপর্য্তি কোডোয়নপে কয়োটের কাছে পরাজিত হুন। এবং পূর্ব 
[দকে পালিয়ে যান। কিন্তু প্রথম মানবাকাতি পতুলাঁটকে যেখানে কবর দেওয়া 
হয়োছল সেখান থেকে তখন আমেরিকান ভারতী য়েরা বোরয়ে আসে । শুধু 
নতুন করে গড়া নয়, প্রাথামক পায় থেকে বিখকে তৈরি করার কথা এখানে 
€পস্ট করে বলা হয়েছে । যে জন্য এদের নিয়ে এমন ধরনের গ্পও আছে, যে-_ 
আদিসাললে একটি নৌকোয় করে ভাসাছিলেন কোডোয়নপে ও কোয়োটে ৷ তবে 
এরা এসোছলেন কোথা থেকে সে কথা কেউ জানে না। সে কথা বলতে 
গেলে বিজ্ঞানও আজ পধন্ত জানে না স্বষ্টর মূল উৎস কি। দর্শনও জানে না। 
এক জায়গায় সবাই এসে শুধু বি*বাসের উপরেই নিভ'র করে। 

ি*বসূষ্টির এই যে কল্পনা কালিফোনিয়ার ময়ডুরা করেছিল সেই িস্তাকেই 
আর এক ধাপ এাঁগয়ে নিয়ে গিয়োছল তাদের প্রাতবেশী অচোমণ্য়রা । তারা 
মনে করত, আদতে ছিল কুল্িকনারাহণন সমদূ্র মান্ন। আর ছিল মাথার উপর 
নির্মল আকাশ । এর উপর হঠাৎ ভেসে উঠল একখস্ড মেঘ। সেই মেঘ ঘন 
হতে হতে গড়ে উঠল একটি খেকশিয়াল। সেই খেঁকশেয়ালই ভূমিকা নিল 
প্্টার । তারপর জমে উঠল ঘন কুয়াশা । তা থেকে জন্ম নিল কোয়োটে। 
ক্যালিফো'নিয়ার অশোচিমিরা আবার 'এক্ষেত্রে আরও একটু আঁভনবত্ব এনে বলেছে 
যে, এক সময় মহাগ্লাবনে সবই ডুবে 'গয়েছিল। তবে জল নেমে গেলে 
কোয়োটে নেমে এসে মাটিতে প:তে দিয়েছিল নানাধরনের পাঁখির পালক। তা 
থেকেই নানা গোগ্ঠী-উপগোচ্ঠীর সৃষ্টি । 

ফুয়েডের স্বপ্নতত্বের মত এখানে সব কিছ মিলেমিশে যেন অদ্ভুত এক 
চন্রকপ অঞ্কন করেছে । এ চিন্রকগ্ুপ বুঝতে পারলে এর মধ্য থেকে বোরয়ে 
আসে নানাধরনের চিন্তার বিস্তার। এতে যেমন আছে সংষ্টির আদপধাঁয়ের 
[বশঞ্খলা কারণ সালল- শুভ অশুভ শান্তর সংগ্রাম, তেমনই আদিম বি*বাসের 
পশুরূপ আভজ্ঞান, সব । বহুসত্য একত্রে জমে গিয়ে যেন হীরের মত ঝকমক্‌ 
করছে। যেন একটুকরো আধুনিক কাঁবতা--০023015951018. 

কলাম্বিয়া নদশর ধার ধরে চিনুকন নামে রেডইনডিয়ানদের আর একটি 
গোচ্ঠী বাস করত । বিশবব্রহ্ধাণ্ডের সৃষ্টি সম্পকে" তাদের ধারণাও 'ছিল মম্নডুদের 
মত । গোটাট- বলে একটি জায়গার সমুদ্রের ফেনা ভাসমান দেখে কয়োটের ভয় 
হয় যে, তিনিও ভেসে যেতে পারেন। সুতরাং ফেনপুঞ্জের উপর কিছ, 
বালুকণা হুড়িয়ে দয়ে বললেন, _-এখানে একটি প্রান্তর গড়ে উঠ্ক যাতে 
ভাবব্যতে প্রার্থীকুল এর উপর দিয়ে হেটে যেতে পারে । তবে এদের িবিসৃষ্টি 
'তত্বে সূর্ধ চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির উদয় লম্পর্কে আরও সুন্দর বর্ণনা আছে। 
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নেব্রাসকা ও আরকান্‌পাস-এ এদের শ্ারও একটি গোচ্চী বাস করত--যাদের 
নাম ছিল কাড্ডোয়ান গোচ্ঠী। এরা উইচিতা, কিচাই, পাঁনস প্রভূত নানা 
উপগোষ্ঠণতে বিভন্ত ছিল ।/ ক্যান্ডোয়ানরা মনে করত যে, তারা মূলত রসাতল 
থেকে উদ্ভুত হয়োছল। এই রসাতলের যথার্থ অর্থ তাদের কাছে কাঁ ছিল তা 
স্পম্ট বোঝা যায় না। হয়তো কৃষ্ণগহবরই ছিল এই রসাতল। প্রথম যে ব্যাস্ত 
রসাতল থেকে বোরয়ে এসোঁছিলেন [তান এক বদ্ধলোক । তাঁর একহাতে 'ছিল 
আগুন ও পাইপ অন্য হাতে জয়ঢাকজাতীয় জীনষ । এই নর সেই 009910 
0205 ও মহাঁবদ্ফোরণের শব্দের কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। তার পেছনে 
এসোঁছিল তার স্ত্রী অর্থাৎ আদ্যাশীন্ত 1 এই স্প্রীর হাতে ছিল শস্যদানা ও কুমড়োর 
বিশচি। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল আদ্যাশাস্তীনিগগত অণুপরমাণু - প্রকীতির 
বীজ । শব*বস্রস্টার তারা নাম দয়োছিল--4১610১77799-_যাকে স্পর্শ 
করা বায় না। 'যাঁন সর্বশান্তমান। যার গৃহ হল আকাশে । আকাশের পাঁখ 
তার বাতবিহ। এই প্াঁথ হয়তো শব্দবাহী ঢেউ অর্থাং শব্দব্রুদ্ধনের ঢেউ । 
তিনিই ন্দ্র-সূর্ষগ্রহ-নক্ষত্তাদ তোর করেছেন। সব গন্পের একটাই অর্থ 
দাঁড়ায়-০0 0: 01199502100 593]08058, 

আমোরকায় আরো একটি বিখাত গোষ্ঠী ছিল যার নাম শোশোনিয়ান 
গোম্ঠী। এই গোজ্ঠী নানাভাগে িবভন্ত ছিল, যেমন, হোঁপি অথবা মোঁকি, 
কোমাণ্ডেস প্রভাত । এরা ছাঁড়য়ে ছিল--অরেগণ থেকে টেক্সাস, এবং নেভাদা 
থেকে কোলোরাডো পযন্ত । মহাবৈশ্বিক শান্ত সম্পকে তাদের কোন ধারণা 
ছিল না। সুতরাং পৃথবী চিরকালই আছে তাদের এই ধরনের ধারণাই বদ্ধমূল 
ছিল। পাথকীর কোন এক গহহর থেকে মনূযাজাতির আঁবি্ভাব ঘটোছিল তাদের 
এ রকম বিশ্বাস ছিল। মৃত্যু ছলে মানুষ মাটির নিচে তাদের আদ বাসস্থানে 
চলে যায় এরকম ধাবণাও ছল । বিশবব্রঙ্গাপ্ডকে ধবে রেখেছে পিতার্‌্পী আকাশ 
এবং মাতার্‌পা পাঁথবী । এ ধরনের গজ্প থেকে কছ,টা বৈজ্ঞানিক সত্যতা 
হয়তো বোরয়ে আসতে পারে তবে সবটাই তার সতা নয়। 

1নউ মোকাকোর পয়েবলো ভারতীয়দের মধ্যে জুনিরা বি*বাস করত যে, এই 
বি«ব সান্টি করে 'যাঁন ধারণ কবে আছেন তাঁর নাম আওনাউইলোনা । তিনি 
সময় স:ষ্টি বারও পূর্বে রহস্যময় এক অন্ধকারের মধ্যে ছিলেন। চিন্তাটুক 
আধুনিক 81৫ 917 শতত্েব মত-যার মধ্যে অতি সক্ষন্র বস্তুসত্তা এমনভাবে 
আবদ্ধ হযে ছিল যে, সেখানে না ছিল সময না দেশ । তান নিজের মধ্যে ইচ্ছার 
তাপ অনুভব করেন --অর্থাৎ কৃষণগহবরের দহঃসহ চাপ অনুভব করেন_ এবং 
1নজের 1চল্তাকে বাইরে ছ-ডে দেন অর্থাৎ িবগ্ফোবিত হষে বাইরে ছাড়ে পড়েন। 
এর কলে মহাকাশে নেবুলাজাতীয় প্লাঙ্জীমক ধম্ত্রপঞ্জ ছাঁড়য়ে পড়ে । এর পূর্বে 
যে পাঁচলক্ষ বছরবাপাঁ এক গহাশীশ্তর ত'ব্রগাঁজাবস্তার ঘটোছল শুধু তার 
উল্লেখ নেই! এর পরে যে আলোটুকু দেখা দিযোছল শুধু সেই আলোর 
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উল্লেখ আছে --যাকে বলে ভারতার চিন্তাতে বন্দু । এই ীবন্দুই হল '্লাজমা- 
জাতীয় উজবল ধূম্রপুঞ্জ। এর পর তান সূ্ধের রূপ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ 
এই গ্লাজমাজাতীয় ধৃম্রপ্‌ঞজ থেকে, ঘুর্ণনের বেগ থেকে, নক্ষত্রগ্রহাদর সংষ্টি 
হয়। এরপর ধীরে ধীরে জলের স:ষ্টি হয় । বাম্পাহন্ন গ্রহগুলো থেকে ধীরে 
ধবে পাঁথিব সমুদ্র দেখা দেয়) ধীরে ধীরে সেই সমুদ্র থেকে প্রাণের সম্টি 
হয়_-শ্যাওলাজাতীয় প্রাণ। এর মধোই থাকে স্থালপাথবীর চারাটি উপাদান 
অর্থ মাটি, বায়ু, আগ্মি ও আকাশ । এই আকাশ হল স্থুল জাগাঁতক আকাশ 
যা গ্রহনক্ষাদ্রির চতুদকে বে'কৈ থাকে" আস্ট্রোফাঁজঝসও একথা স্বীকার করে 
নিষেছে যে, দেশের মধো কোন ঘনবস্তুর উদয় ছলে, দেশ (92৪০০) তার চারাঁদকে 
বেকেযায়। এর পর মৃত্তিকা থেকে পাখিব প্রাণের জল্ম হয় এবং সংমিশ্রণ 
বাসশ্রণ ইত্যাদর ফলে প্রাণের ক্রমাবকাশ হতে আরন্ত করে । চারটি গর্ভ থেকে 
জীবের উদ্ভব হয-মরাৎ জল. এককোষ, উদ্ভীজকোষ ও জীবকোষ থেকে 
ধাঁবে ধীরে আঁদমানবের উদ্ভব হয়। তারপর আনত। এই সংসারে আঁদমানব 
'পোশাইয়নকা'-এর উদ্ভব হয়। তিনি এক গুহা থেকে আরএক গুহা ঘুরে 
এই দ্বীপসদৃশ ভাতে আবিভূত হন-_ অর্থাৎ হন্দদের ৮৪ লক্ষ যোনর মত 
যোনি পার হযে মান্বর-প লাভ করেন । তান সূযণদেবতার কাছে, পার্থিব জগতে 
'যাঁন প্রাণের উৎস- মানুষ ও অন্যান্য স্রন্তুজানোয়ার পার্থনা করেন। এই ভাবে 
জাঁবজগতের সৃষ্টি হম। সাঁত্য ভাবতে অবাক লাগে আদম আমোরকানদের 
মধ্যেকী অপূর্বভাবেই না আধানক 'বজ্ঞানেব জগখাঁবকাশের কম্পনা দেখা 
(দয়োছল। মানুষের আন্তরসত্তা জাঁটলতামুন্ত হলে বোধহয় এইভাবেই তার 
মধ্য সতাচিন্তার উদয় হয়। নইলে বত'মান কোয়ান্টাম ফিজিড ও আযাষ্ট্রো- 
'ফাঁজঝ্স ক ভাবে তাদ্রে জাঁটল তাত্বের মধ্যে সেই আদি মানসসত্তাজাত চিন্তাব 
এমন 'মল খ'জে পাচ্ছে ! মরমিয়া ভাবনা কী ভাবে পদাথাবদ]ার চ:ঢান্ত জ্ঞানের 
সঙ্গে এব হয়ে মিলে মাচেহ 2) 

মন ধীরে ধারে সভাতার দোল-নাস্বর-প পাশ্চম এশিয়ার দিকে কিরে গেল। 
প্রাচীন ব্যাবিলনে এরিডু বলে একটি শহর ছিল । এট “ছল পারশ্য উপসাগরের 
মখে। এখানকার আধবাসরা লক্ষ্য করে দেখছিল যে--নদটীলাহিত পাঁলিমাটি 
দ্বারা ভূমিখশ্ভের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে। যেন গভগব সমুদ্র গেকে মাত্তিকা 
উৎক্ষাপ্ত হয়ে উঠছে । সেই থেকেই তাদের মনে হয় যে, জলই হছ। আ'দ উপাদান 
যা থেকে বস্তুজগতের সৃচ্ট হয়োছল। আবার অস্তদেশে ছিল উধ্বীশর 
পবতশীর্ সমূহ-যার মাথায় হেলান ?দয়ে ছিল আহাশ। তাদের ধারণা ছিল, 
সেখানে দেবতারা বাস করেন, ধেমন ভারতবর্ষে আজও [ঝ্বাস হিগালয়শঙ্গে 
দেবতাদের বাস। তাদের আরও ধারণা ছিল যে, ইউফ্লোতস ও তাহীগ্রন নদ 
যে পারস্য উপসাগরে গিয়ে মিশেছিল সেখানেই কোন দ্ববপে ছিল ব্যাধিলনীয়দর 
স্বর্গ, যেখানেই প্রাচীনতমকালে নোয়া জাতখর মানবেরা বাগ করতেন। 


১৮ 


ব্যবসাবানিজ্জের মাধ্যমে প্রাচীন ব্যাবিলনের নানা দেশের সঙ্গে সম্পক 
হয়েছিল । ফলে ব্যাবিলনীয় সংস্কাঁতি বেশ উন্নত হতে পেরেছিল । ব্যাবিলনের 
মৃত্তকা উর্বর হয়েছিল নদীবাহত পলির জন্য। সভ্যতা উন্নত হয়েছে সমদ্দ্র- 
বাঁহত ব্যবসাবাশিজের জন্য। সুতরাং এই জলকে তারা ব্যাবিলনীয্ন সংস্কৃতির 
দেবতা 'ইয়া'র বাসস্থান বলে মনে করত । ধারণা ছিল, তার সুউচ্চ প্রাসাদ ছিল 
কোন দ্বীপে । যে দ্বীপের নাম 'দিসোৌছল তারা দু-অজগ্গ। সম্ভবতঃ পারস্য 

উপসাগরের পূরতীরে কোথাও তারা এই দ্বীপের কল্পনা করেছিল। 
গন্ত এই উপসাগর যে সবসময়ই বন্ধুর মত ব্যবহার করতো তাতো নয়। 
বজ:াবদ্যতে কখনও কখনও সে ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত । মহাপ্লাবনে ভাসিয়ে 
দত দেশ। সমুদ্রের এই ভয়াবহতাকে তারা বলত টিয়ামত বা টিয়ামৎ। 
পুরাণকাহিনীতে একে এরা চিন্তা করত ড্রাগনরূণপে। ছন্দময় বিশ্বের বিপরাঁত 
রূপে একে দেখে তারা ভাবত শয়তান। কল্তু জগং-এর উৎসস্বর্প গভীর 
সমুদ্রকে ভাবত “অপশু রূপে । সংস্কৃত অপ- অথাৎ জল শব্দের সঙ্গে এখানে 
এর একটা অঞ্ভুত শাব্দক সামঞ্জস্যও খঃজে পাওয়া যায়। এই অপশ? ছিল 
তাদের কাছে ছন্দময় 'বশ্বের মত। য়ামতের আস্তত্ব ছিল তাদের মতে 
অপশুরও পূর্বে। সম্ভবত এরা আদাঁবশশ্খলা থেকে শেষপর্যন্ত ছন্দময় 
জগতের চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিল - যাকে গ্রীক ভাষায় বলা যায় 0991016 
017905 001, 00997005-- অর্থাৎ 00 0£ 01995 ০802 ০0950809১. এই 
০0950203-ই হল ছন্দময় বব-_কৃষ্ণগহবর থেকে [বস্ফোরণের বেগে যা বোরয়ে 
এসে নৃত্যপরা হয়োছল। বিস্ফোরণের গাঁত ফ:রিয়ে গেলে আবার তা কৃষ্ণগহবরে 
ফিরে গিয়ে মহাকষাঁ'য় আকষণ্ণের চপে আঁস্থুর হয়ে বিস্ফোরণপূর্ব চণ্লতা 
অর্থাৎ ০0:%০5-এর সৃস্টি করবে। এই বিশৃঙ্খল িয়ামতকে অপশহ আটকে 
রেখোঁছল দেয়াল দিয়ে । ব্যাঁবলনীয়রা তাই চিন্তা করত-_-এই দেয়াল ভেঙে 
গেলে অর্থাৎ ছন্দময় বি*ব উৎসের মহাকষীয়ি ঢানে আবার সেই আদিম কৃ্- 
গহবরে ঢুকে গেলে টিয়ামতেরই রাজত্ব ফিরে আসবে অর্থাৎ [বিশৃঙ্খলার । প্রাচীন 
ব্যাবিলনীয়দের এই চিন্তা পরবতর্কালে সুমোরিয় ও ব্যাবিলনীয় দ্বৈত ভাষায় 
সুন্দররূপে ফুটে উঠোছল। শুধু ইয়ার পারবাঁতত নাম মেরোডক-এর মধ্যে 
ঢুকে গিয়োছল। আর এই কাঁবতা?টির সঙ্গে খগ্ধেদীয় নাসদীয় স[ন্তের অপূর্ব 
এক মিল আছে । স্মৃতির তরঙ্গে তরঙ্গে কাবতাট যেন ভেসে আসতে লাগল । 
কোন্‌ মরফোজেনোটক ফিল্ড বা আদ স্মৃতিভাম্ডারের সঙ্গে যে আমরা জাঁড়য়ে 
আছি কেজানে! সেখানে মহাপ্রাগীন স্মাতির ভাশ্ডারের সঙ্গে আমাদের একটা 
'নাঁবড় যোগসত্র রয়েই গেছে__যাকে মনোণবজ্ঞনী যুঙ বলেছেন 0০119650156 

07,00155010905. মনে পড়তে লাগল লাইন কয়টি ঃ 
তখন কোন দিবাগৃহ ছিল না, কোন 'দিবাস্থানে দেবতাদের 
বাসচ্ছানও তৈ'রি হয়নি। 


১১৯৬ 


কোন নলখাগড়াও গজায়ান। কোন্‌ উচ্ভিদও রোপিত হয়নি। 
কোন ই'ট তোর হয়ান বা ইন্টক নামত কোন গৃহ । 
কোন শহর বা নগরেরও আবভাব ঘটোন ; 
মহাসাগরের জন্ম হয়নি, না এারডু শহরের 
না পাবন্র দেবতাদের লীলাক্ষেত্রের ( ব্যাবলন )। 
তখন চতুর্দিকে ছিল শুধু জল, গভীর আদম জলরাশী। 
সেই জলের মধ্য ছিল স্ত্রেত অর্থাৎ বিশঙ্খলা । 
এখানে ভারতীয় সৃ্টিতত্বের পঃরুষ-প্রকাতির একাঁটি ছায়াও আছে । পুরুষ 
হলেন অপশু অর্থাৎ মহাশন্যতা । প্রকৃতি আদ্যাশাস্ত (12102 )--কালী। 
এই দুয়ের মিলনেই সৃষ্টি। ব্যাবিলনীয় সংষ্টসূন্তে অপশুকে ওরসদাতা 
(১০8০৮০1) হিসেবে এবং টিয়ামংকে সকলের জননী বা জগঞ্জননখ 
(1907210৫411) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক আস্ট্রোফজিকেের 
918 8905-তত্তের সঙ্গেও এইজন্যে এর মিল আছে । তবে ভারতবর্ষে ধবাভন্ন 
পুরাণকাহিনীতে যেমন এক নামের নামান্তর ঘটেছে, ব্যাবিল্নীয় পুরাণ 
কাহনীতেও তার ব্যাতিক্রম চোখে পড়ে না। যেমন টিয়ামত- কখনও হয়েছে 
'তব্থে' কখনও - সুদ্মু । টিয়ামত্‌কে সন্টির পূবে মহাদেশের উপর গভীর 
অঞ্ধকাররূপেও দেখানো হয়েছে-_যে-কারণে-ভারতবর্ষে দেবী কালী কালোবর্ণ 
ধারণ করেছিলেন। ওচ্ড টেস্টামেণ্টেও সৃষ্টির আদতে এই অন্ধকারের কথা বলা 
হয়েছে--990100655 001 0002 ০০ 0 670 0907১. (ড0 12 )। 
কারণসাললে ভাসমান 'হন্দুদের নারায়ণের সঙ্গে ব্যাবলনীয় সৃস্টিতত্তের 
অনেক মল আছে। নারায়ণ যেমন মধ:কৈটভহত্যা করে দেশের বুকে অর্থাৎ 
আদিসললের বুকে স্ছুলজগতের উপাদান তোর করে ছিলেন তেমনই ব্যাবলনয় 
পূরাণকাছিনীর সৃষ্টতত্তেও দেখা যায় যে, বেল মেরোডক টিয়ামত্‌কে হত্যা 
করে স্‌ম্টির সূচনা করছেন। 
ব্যাবিলনীয় স্যাম্টতত্তে ভারতীয়দের মত ব্রন্গা-ীবিষু-মহে*বরেরও কঙ্পনা 
আছে। এই ক্রদ্গা-বিষু-মহে*বর তাদের কাছে হয়েছে অনু অর্থৎ পুরুষ 
( নার্বকার ) যাকে ব্রন্ধার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । এনাঁনল আবহাওয়া 
মণ্ডলের অধীন্বর অর্থাৎ বিষ্ণু এবং ঈয়া অর্থাং এারডুর দেবতা, মানে আমাদের 
নটরাজের মত, অর্থাৎ শিব। বিজ্রানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অনু এখানে 
নিউদ্রুন ফিল্ড, এনীলন আকাশ এবং ঈয়া হলেন 7106610 672216%. বৈজ্ঞানিক 
ভীত্ততে অপরাদকে তাকালে একে মনে হবে তিনটি কালের মত- যেমন, ব্রহ্গা 
অতাঁত অর্থাৎ 'যাঁন সৃভ্টি করেছিলেন, বিষ 'যাঁন বত'মান অর্থাৎ বতমান 
জগং এবং মহে*বর ভাঁবষাং অর্থাৎ ভাবধ্যতে 'যাঁন ধ্বংস করবেন । বিজ্ঞানের 
দক থেকে দেখতে গেলে এরা তিনজন [7:5০ 170180902615691 78:050165 
0010০ 001৬০:5০--নিউদ্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন | 
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একটু আভাঁনবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে এখানে ভারতাঁয়দের সমদ্রমল্হনের 
গজ্পেরও একটা গন্ধ পাওয়া যাবে যখন দেখা যাবে যে, টিয়ামতকে রসাতলের 
বিশঙ্খলাসুম্টিকারণ ড্রাগন (সপ) হিসাবে দেখানো হরেছে এবং সাগর থেকে 
একট পর্তের উত্থানের কাঁহনী বর্ণনা করা হয়েছে ।; “সমুদ্রমন্হন যে আদ 
সত্তায় অর্থৎ ১০০:%০7৫-এ অগ্তরপে অবান্থত তেজের ঘূর্ণন সো বিষয়ে 
সন্দেহ নেই_যে ঘূু্ণনের প্রমাণ এখন পাওয়া যাবে ঝ*বঞ্জগতের ঘূর্ণন থেকে। 
আর তেজের এই ঘূর্ণন থেকেই জেগে উঠেছে নীহারকাপ/প্-নক্ষত্রগ্রহাদি স্বর্গীয় 
জ্যোতি"্কলোক । অনেকে মনে করেন, ঘৃণরিমান আমাদের ছায়াপথাঁটকেই 
প্রাচীনকালে ক্ষীরসমদ্ররুপে কল্পনা করা হয়োছল যার মধ্য থেকেই জেগে 
উঠেছে নক্ষতত গ্রহ ইতগাদ ) 

প্রাচীন বৌন্ধরা সাষ্টৰ উৎস সদ্পককে চিন্তা করতে গিন়ে সৃষ্টির অনন্ততা ও 
ও অ-অনন্ততা সম্পর্কে গৌতম বুদ্ধের দৃ্টিভঙ্গীর দিকে অস*লী 1নদেশি করার 
চেষ্টা করেছেন। সাছট সম্পকে তান তেধন তক্ণীবতর্ক না করে এর পেছনে 
একাঁট নোতি শব ও মণোত্তান্তীত অবস্থা বণনা করাও চেম্টা করেহেন। ীবিশ্বপ্রকাতর 
শেষ কোথার একথা জানতে চাওয় হলে তান মানুষ কিভাবে সংস্কার অর্থাৎ 
কামনাবাননা বা প্রান্তন আন্তত্ব থেকে এসেছে সেই কথা বলতেন । অর্থাৎ তান 
এই বোঝাবার চেচ্টা কবতেন ষে, বাহীর্ন্বের আস্তত্ব ততক্ষণই যতক্ষণ কেউ এ 
বষয়ে সচেতন। অর্থাং মানুষের মানসপ্রেক্মাপটে এর আঁন্তত্ব ছাড়া যথার্থ 
কোন আস্তত্ব নেই । 

আদবৌদ্ধেরা ঈধ্বর িবসান্টি করেছেন এ তত্তে ঝিবান স্থাপন করে নি। 
দপরপক্ষে 'বস্তুর স্বভাবে সটাস্ট' হয়েছে এ তত্তেও আছ্ছা স্থাপন করে ন। একটা 
মানসাক্রয়া থেকেই জগৎকে জগৎরূপে প্রতঈয়মান হয় এবং মাননারূটা লয় 
হলেই জগতেয়ও লয় ঘটে এরূপ তত্র বি*বাস করতেন । 

বৌদ্ধরা ।ঝবত ;কে বলতেশ লোবপ্রজ্ঞাপ্তি। বৌদ্ধ সর্বান্তবাদীরা দু'ধরনের 
[বিবকতপনা করেছেন -ভাজনলোক অং আধরক্রগং অর্থাৎ যে জগতে জীব বা 
স্ত-এর বাস এবং সত্ববলোক অর্থাৎ জীবলোক । সুতরাং একাঁটতে রয়েছে 
[বশবতত্র, আর একাঁটতে জীবতত্ব। সত্তুলোক 'তিনভাগে বিভভ্ত-_-(১) অবাস্তাবিক 
প্রাণ অর্থৎ আর-প্য (১) বান্তবিক প্রাণ-_রাীপন, কিন্তু আতপক্ষঃ বস্তুসভ্তা 
দিয়ে গাঠত। বি*বআধারের উচ্চস্তরে এর আগ্তত্ব । ৩) বাস্তব প্রাণী-_কামা- 
বচর কামভুজ বা কামপ্রভাবত। এরা বি“বআধারের নিম্নন্তরে থাকে । 

আবার অপরপক্ষে জীবকে পাঁচ ভাগেও ভাগ করা হয়েছে - যার মধে দুটি 
শুভ তিনাট অশৃভ। এরা আবার উপভাগে বিভন্ত । তিনাট অখ,৬ ?বভাগের 
মধ্যে যে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম পড়ে দেবশ্রেণী, এরা হলেন জৈব 
প্রাণের প্রথম উপাদান। তার পরেই দ্বিতীয় ধাপে এসেছে মানুষ । তৃতার 
ধালে প্রেত । চতুথ ধাপে পশু । পঞ্চম ধাপে অস্টনরক। 
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আদ বৌম্ধগ্রন্ছসমূহে যে বিবতাত্বক আলোচনা পাওয়া যায় তা এসেছে 
বোদ্ধপূর্বধারণা থেকে । আনন্দ যখন গোতম বৃদ্ধকে ভূকম্পনের কারণ 
জিজ্ঞাসা করোছলেন-_ বদ্ধ জবাব দিয়েছিলেন £ - এই মহাভ্খণ্ড জলের উপর 
স্থিত । জল বায়ুর উপর স্থিত । বারু দেশের ওপর 'স্হত । যখন বায়ু শান্তশালী 
হয়ে গাঁত শুরু করে, জলে তরঙ্গ উঠে, তখন তরঙ্গাঁয়ত সমুদ্রে পাঁথবাী কেপে 
উঠে। তত্ত হিলেবে ব্যোম (দেশ ) থেকে পাঁথনীর আন্তত্ব পর্যন্ত তত্তব অনেকটাই 
সতা হঠেও ভূ-কম্পনের কারণ ছিসেবে বুদ্ধ যে তত্ব দিয়েছিলেন তা বতামান 
জ্ঞান কখনই স্বীকার করে নেবে না। বরাহের দন্তে পাঁথবী ধৃত হয়ে থাকার 
চিন্তার মত এও এক ভ্রান্তকঙ্পনা সন্দেহ নেই। তবে যাঁদ গভীর কোন রুপকাথ 
থেকে থাকে তা আলাদা । কিন্ত সে রপকার্থের অথ অদ্যাবাধ পাওয়া যায়নি। 

একজন ব্রান্মণও অনুরুপ প্রশ্ন করেছিলেন। এই ব্রাঙ্দণের নাম কাশাপ। 
[জিজ্ঞাসা করোছিলেন, পাঁথবী ?নসের উপর দাঁড়য়ে আছে? বুদ্ধ বলছিলেন, 
বৃত্তায়ত জলের উপর । এই বৃত্তায়ত সিল ধলতে তান বাঙ্কম দেশ 
(9৮০০ )-কে বাঁঝ্‌ ছিলেন না ক্গানা যায় না। তবে একথা বত'মানে 
আমবা জোনোছ যে. দেশেব বকে মেন ভাব পদাথের উদয় হনে দেশ তাব 
চতাঁদকে কেকে যায়। গৌতম বুদ্ধের বৃজ্তায়ত সালল সেই ক্ষেত্রে একটা 
ভাবনার উদ্দেক করে বোক। ল্ন্রায়িত সালল কার উপর দাঁড়য়ে আছে 2 বৃদ্ধ 
জবাব 'দশোছলে- বায়ুর উপর! এই বাধ্‌কে ধাঁদ তেঙ্জীহসেবে ধরাযাং 
তাহলে চিন্তাঁটকে সত্তা বলেই মনে হয় ৷ শেইক্ষেত্র বায় এখানে দেশের সঙ্গে 
মিশে বৃত্তায়িত বর্ধনশীল ব্র্মনতুলা । বুদ্ধের মনে যাঁদ এরকম ফোন চিন্তা থেকে 
থাকত তবে তা সত্যা। এরপর কাশ/প জিজ্ঞাসা কবোছলেন, বায়ু কাব উপর 
নর্ভরশীল 2 কৃদ্ধ জবাব দিয়োছলেন, বোমের উপর | সম্ভবত এই ব্যোমকে 
তান মহাণ্নাতারপে কল্পনা করোছিলেন। তাই কাশাপ যখন িজ্ঞাসা 
করেছিলেন, এই ব্যোম কার উপর নিভরশীল 2 বৃদ্ধ বলোছলেন, তুমি সীমা 
ছাঁড়য়ে যাচ্ছ । ঠিক অনুরপভাবেই বৃহদারণাক উপানষদে যাজ্ঞবক গাগীণকে 
সাবধান করে 'দয়োছিলেন। বন্তুতপক্ষে এর উপরের উত্তর কারো জানা নেই। না 
ছিল অ নীতের না আছে ধতমানের । এখানে নিভ'রতার একটিই মাত্র তত আছে 
_ি*বাস। বিদলষণ এখানে অচল _দাশশীনকের কাছেও, বৈজ্ঞাঁনকের কাছেও । 
তবুও গৌতম বৃদ্ধ জবাব দয়োছিলেন, বোম কারো উপর নিভ'রশাল নয় । 

একগান্ন প্রাচীন কেস্টঙ্জাতির মধ্যেই সৃষ্টিতত্তর সম্পকে কোন দপন্ট ধারণা 
ছিল না। ড্রুইড প্‌রোহতেরা বলতেন, আত্মা এবং বিব দুই-ই অমর । একাদন 
শুধুমাত্র আগ্ন ও জলই থাকবে । আদ্রিয়াটিক সাগরের উপকূলের কেন্টরা 
আলেকজাণ্ডারকে বলোহিলেন, আমরা শুধু একাট প্জান্সকেই ভয় পাই-- 
কোনাদন না আকাশ মাথার উপরে হেঙে পড়ে । এ ধরনের চিন্তার মধে দিখে 
বি*বসস্টর কোন হাদশ খনজে পাওয়া অসন্তব। 


৯৯৯ 


তবে িবিসৃন্টি সংক্রান্ত চৈনিক-চিন্তা সাঁত্যিই আমাদের ভাবিয়ে তোলার 
মত। চোনক ভাবনার সঙ্গে পারচিত হলে এ ধরনের চিন্তাকে আধানিক চিন্তা 
বলেই মনে হবে । কিন্তু চৌনকরা এই চিন্তার উৎসকে স্মরণাতগত অতাঁতে ঠেলে 
দেবার পক্ষপাঁতি। চোনিকরা বিশবসাষ্টর রহসা কয়েকটি জ্যার্মিতক রেখাতে 
এঁকে আমাদের বোঝাবরে চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা অভগ্র ও ভগ্ররেখার 
সাহাযো ্রিরেখীয় িন্র এঁকে স্টিসম্পর্কে তাঁদের তত্তৰ আমাদের আছে তুলে 
ধরার চেষ্টা করেছেন। এদের মতে অভগ্ররেখা হল পুরুষ বা ইয়াং-এর প্রতীক 
এবং গ্নরেখা ইন বা স্ত্রীর প্রতীক। সূষ্টিতত্বের এই জ্যঁমাতক তত্বের 
উদ্ভাবক ?স-গেহ- (51 2০০) । 1তান ন্রিরেখীয় জ্যামাতিক রেখাগদীলকে 'বাচন্ত 
আটাঁট ভাগে ভাগ করোছলেন। 

এই যে '্ররেখীয় চিত্রে ঝবরহসে)র বস্তব্য তান রেখে গিয়েছিন তাকে পাঁর- 
'পারবত“নের গ্রন্ছ" (17008) নামে বলা হয় । আদতে পুরুষ, পুরুষ থেকে 
প্রকাতির উদ্ভব, ছন্দুর পর্যন্ত পুরুষের প্রাধান্য, শেষ পর্যন্ত প্রকাতিরই নৃতঃ 
এই বশ্তব্যই এই রেখাগ্ীলতে ফুটে উঠেছে । এতে এইটুকু প্রমাণত হয়েছে যে, 
স্হাতি, গাঁত, গাঁত 'স্হতি এই ভাবে অগ্রসর হতে হতে প্রচণ্ড এক গাঁতির মধ্য 
[দিয়ে 1ব*বপ্রকাত স্পান্দত হচ্ছে। এই যে চিরপারবতনের খেলা এই-ই হল 
ঝবপ্রকাতির মৌল রহস্য। আধ্মানক পদার্থাবজ্ঞানের অণুপরমাণুর অক্লান্ত 
মশ্রণ ও [িভাজনের চিন্রই এতে ফুটে উটেছে যার সন্ধান অব-অণ: জগতে খঃজে 
পাচ্ছেন বর্মান কোয়াশ্টাম ফাঁজাসস্টরা । বিজ্ঞানের পরণক্ষানিরাক্ষার আগে 
এই সত্যের সন্ধান শুধুমান্র অন্তরের অনুভূতি "দিয়েই মরাময়া চোনিক সাধক 
1স-পেহ- বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধাচন্তার সঙ্গেও এই ট্রগ্রামীয় 
চিন্তার অপূর্ক সাদৃশ্য রয়েছে । পরবতাঁকালে চোনক দার্শানকেরা এই তিনাঁট 
রেখার মধ্যে স্বর্গ, মত ও মানুষের গন্ধ খাজে পেয়েছিলেন। এ হয়তো 
ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যচন্তার সৎ+1চিৎ+আনন্দের মণ কিংবা আধ্যানক কোয়াশ্টাম 
ণফজিস্কের জগৎ-উপাদান তিনটি ফানডামেন্টাল পার্টিকুলের মত।/ 

দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌনক সন্ন্যাসী চু-সি হয়তো এ থেকেই বিশবতত্তে নতুন 
চোৌনক উপাদান খাজে পেয়োছলেন। এই ট্রিগ্রাম থেকে শেষপযন্তি হেক্সাগ্রাম 
বা বড়রেখীয় চিন্র ফুটে উঠেছে । 

চ-সি অবশ্য সৃষ্টর আদি অবস্হা নিয়ে তেমন মাথা ঘামানান। তান শধু 
এইটুকু উপলাব্ধ করোছলেন যে, বর্তমান বি*ব পুববিতাঁ বিশ্বেরই প্রাতফলন 
মাত। কোন একটি বব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আবার তার জায়গায় নতুন বি“ব গাঁজয়ে 
ওঠে) কি ভাবে প্রথম [বিশ্বের উদয় হয়েছিল তানি তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। 
[তানি যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলেন তার নাম প্রাকৃতিক আইন-_[,০০ এবং 
মৌল শীস্তর তন্মান্র--01১০. এই আইনের আধার কি, বা মৌলশান্তই বা কোথ্য 
থেকে উচ্ভুত হয়েছে তা নিয়েও তিনি তেমন মাথাব্যথা করেন নি। তবে প্রাকৃত 
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জগতের উৎপাত্তর মূলেষে রয়েছে 0০৩৩ একথা তান স্বীকার করেছিলেন । 
এই মৌলশাগুছে তান কিহ্‌টা বান্পীর বা বায়বীয়রূপে অনুভধ করোছিলেন। 
এর সৃজনশীলতা প্রতাক্ষ করোছিনেন [,৩৩-এর মধ্যে । এই [৩৩ বা প্রডীত সময় 
সৃস্টি হবার আগেই ছি: বলে তার ধারণা--সম্ভবত :31,০101191০-এর কৃষ্ণ 
গহবরস্হ সুপ্তশান্তর মত। তবে এই প্রকীতির উদ্ভবের আগে থেকেই এক ধরনের 
শৃঙ্খলা িল। জানিনা এই শঙ্খলাকে তানি কৃষ্ণ গহবরস্হান্গাঘাযগতে 
বলে ভেবোছলেন ক না। কখনও কখনও (1১৪৩-এর প্রাধান্যের খেলা থেকেই 
ধনাত্মক ও নঞ্র৫৫ক ৬০ ও %10-এর উদ্ভব হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। 
কখনও একে মনে করা হত আলো এবং ছায়া । কখনও স্বর্গ এবং মত্য । কখনও 
পৃর:ব ও মাহলা প্রভাত । এদের বিপয় বা পারবর্তনশীলতাই 'তাও”_-প্রাকত 
পদ্ধাত । এটাই ফুটে উঠেছে চারাঁট খতুতে বৃত্ত সাঁম্ট করে ঘূর্ণামানতার 
আবেগ নিয়ে । দেখা 1দয়েছে রান ও দিন পৃপে। এই ইগ্জাং ও ইনের গে 
রয়েছে পাঁচাট উপাদান --ধাতব, কান্ঠীয়, জলীয়, আগ্নের এবং পার্থব। এর 
মধ্যেও আগ্রই সহঙ্গতম উপাদান। প্রত্যেকাট উপাদানের মধ্যেই রয়েছে ইয়াং 
ও ইনের গণ । প্রত্যেকেই প্রাকত নিয়মাবদ্ধ। এই দনয়ের পারস্পারক সংযোগে 
ঘূর্ণায়মান বৃত্তের কেন্দ্রে এক ধরনের সক্ষম বস্তুসত্তা জমে উঠে । এরই ফলে 
মাত্তকার উদয় হয়। এই বস্তুসস্তার মধ্যে যেগ্াল হাজ্কা সেগুলি উঠে ঘায় 

জগংবৃত্তের প্রান্তভাগের দকে এবং সেখানে স্বর্গ র5না করে। ঘূর্ণায়মান 
বৃত্তের কেন্দ্রে মন্তকা গাতিহীন থাকে। [কল্ত স্বর্গ অক্লান্তভাবে ঘূণায়ম'ন 
অর্থাৎ গ্রহনক্ষান্রসহ ঘূর্ণমান। 

ইয়াং ও ইনের আতসক্ষয্ তন্মান্র দিয়ে অসংখ্য প্রাণসত্তার বাঁজ তৈরী হয়। 
প্রথম তোর হণ উভালঙ্গসম্পন্ন প্রাণী--যা পরবতীক্কালে 'বিভন্ত হয়ে পুরুষ ও 
রমণীর জন্ম দেয় -যা থেকেই এসেছে বত্মান মানব গোচ্ঠী। 

প্রথম দিকে টোনিকরা সৃষ্টির প্রশ্ন নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় ?ন। প্রথম 
[দিকে এই জন্য এসোৌছিল ত্রিরেখীয়-1-এর চিন্তা । পরে অনেক বৃত্তাকার 
তাওয়ের জ্যামাতক চিন্ত। 

এই চন্রে মৌলশান্তর যে তন্মান্র তার পারস্পারিক ক্রিয়া ও আঁবাছন্ন ঘূর্ণন 
দেখাবার চেষ্টা হয়েছে । 01/9015১ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রাকৃত 
আইনের ক্রিয়াশাস্ত মৌলশান্তকে গাঁতমর করে বিন্বব্রদ্ধাশ্ড তোর করেছে । এর 
সঙ্গে ভারতণয় দবন্দ-তত্তের ছটা মল আছে। অন্ধকার গহবর থেকে ফুটে 
উঠে এই বন্দু পুরুষ ও প্র্তাত রুপে একত্রে যধন্ত থেকে যে ঘূর্ণন স?ন্ট করে 
তা থেকেই ফুটে উঠে বি*্বজগৎ । বৈষণবদের কাছে এই তাও-এর নাম আনন্দ__ 
যেখানে রয়েছে রাধাকুষ্ণের বূগলমৃতি তিভঙ্গ হয়ে । এই ন্রিভঙ্গ হল [তি-গৃণ 
যুস্ত সম্তা__সত্, রজ ও তম । যে তিনগুণে ক্ষোভ দেখা দলে পুরুষে ও প্রকাত 
দ্ধধাণবভন্ত ছয়। এই জন্য রাধাকৃষের যুগলমূতি ত্রিভঙ্গ। চৈনিকদের কাছে 


৯২৯ 
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এইই ল্িভঙ্গরেখাদ্বারা িভন্ত বৃত্ত--তাও'- যার একাঁদকে রয়েছে ইয়াং অপর 
দিকে ইন। শৈবরা একেই দেখেছেন শিবালঙ্গ হিসেবে । ঘূর্ণনয্স্ত পুরুষ 
ও প্রকৃতি একতে যূস্ত--যা-ই বৃত্তের পরিধি ছড়িয়ে বিশ্বর্ন্ষান্ড সূম্টি করে। 
একটা 'না্দিম্ট সময় পর্ধস্ত এই বুস্ত বাধিত হয় এবং তার পর প্ফশতমান [318০1 
1)০1০-নগণত জগতের মত, বেগ ফ:ারয়ে গেলে 02 001-এর মুখে পড়ে 
প্রলয় ঘটাবার পর সংস্কারের সংঘাতে পুনরায় জগৎ সাঁন্ট করে ! 

' পণ তন্মান্ময় মানুষের মৌলশান্ত এই তাওয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক আইনদ্বারা 
পারচালত হয়ে কাজ করে । এই জন্য মানূযকেও ক্ষুদ্রীব*ব বলা হয়। সেই 
জন্য চৈনিকরা মনে করে যে, প্রত্যেক মানুষের মধোই দৈবীসত্তা রয়েছে। কোন 
মানুষের মধ্যে ইয়াং (সত্তৃগণ) বেশী প্রবল । কারো মধ্যে বা প্রকাতি (রজ ও তম 
গুণ )। ইয়াং প্রভাবপূর্ণ মানৃষেরাই খাঁষ হয়। তামসগুণ প্রভাঁবত মানৃষের 
মধ্যেই ইন্‌ প্রবল। প্রকৃতির মধ্যে যেমন খতুর লীলা আছে - গ্রী্ম, বর্ধা, শরৎ, 
ছেমস্ত, শীত, বসন্ত তেমনই মানুষের মধ্যেও রয়েছে জৃথাবস্থা শৈশব, কৈশোর, 
যৌবন, প্ৌটিত্ব ও বার্ধক্য । মৌল প্রাণশান্ত যাকে বলা হয়_-01১০০ তা ফুরিয়ে 
গেলে বি“ব এবং মানুষ উভয়েরই মৃত্য হয়। সুতরাং মানুষের উচিত প্রকাতির 
নিয়মের সঙ্গে তাল মাঁলিয়ে চলা । প্রকাতির এই নিয়ম অনুসরণ করলে মানুষ 
যথার্থ সময়ে স্বর্গ ও মর্তয উভয় জগতের সঙ্গে যুন্ত বিশেষ মানুষ হিসেবে 
প্রাতভাত হতে পারে । ভাঁবষ্যং সম্পর্কে তাওবাদের মৃখ্য প্রবস্তা লাওজে, বা 
কনফীসিয়স, কিংবা 01০195 কিছুই বলেন নি। সম্ভবত তাঁরা দাশশীনক চিন্তা 
থেকে এই সিদ্ধান্তে এসোঁছলেন ষে. মৃত্যু মানেই আদ্যাবশঙ্খলার মধ্যে ফিরে 
যাওয়া । ভাবতে অবাক লাগছে ও'রা কি 810157016-এর অভ্ন্তরস্থ বিশগ্খলা 
বা 01)9০5-এর কথা জানতেন ? উৎপাঁত্তর এই মূল ক্ষেত্রকেই তাঁরাও অন্যান্যদের 
মতই স্বর্গ বলেও কঙ্পনা করতেন। উপাঁনষদে এই মূল ক্ষেত্রকে চিন্তা করা 
হয়েছে পরম শান্ত অবস্থা হিসেবে! অথচ তারই ভিতর থেকে ইচ্ছার উত্তাপে বা 
কামের প্রভাবে সাম্ট হয়ৌছিল-_একথাও তাঁরা স্বীকার করেছিলেন । সুতরাং 
প্রশাঁস্তর মধই যে রয়েছে অশান্তি একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই 

কন্তু উচ্চ দাশশীনক আদর্শ কোন দেশেই চিরাঁদন তার নৈর্ধান্তক আদর্শ 
নিয়ে থাকতে পারেনি । সাধারণ মানুষের জনা-_সাধারণ গল্প হয়ে দেখা 
দয়েছে। একেই বলা হয় পৃরাণকাহনী _-1%50701985 বা আঁবধ্বাসা গ্প | 
সুতরাং চীনেও কালক্রমে সাঙ বা সুঙ রাজবংশের সময়ে প্রথম মানুষের উৎপাত্ত 
সম্পর্কে গরপ সৃষ্টি হয়। কিল্তু এই গল্পের মধোও মহৎ তত্ব লুকিয়ে থাকে _ 
যারা বুঝতে পারে বোঝে । যারা বুঝতে পারে না তারা গল্পের শধোই আব 
থাকে। চৌনক দর্শনলব্ধ সত্য পান-কৃ-র মধ্যে অদ্ভুত এক গল্পের রূপ লাভ 
করেছে । এই গল্পে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম বিশ্বব্রদ্ধাশ্ডে ছিল একটি 
স্ব__0057221০ 765. এই ডিম্বের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড বিশৃওখলা-_-012405. এই 
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বিশঞ্খলার মধ্যে ভাসমান ছিলেন পান-কু- অপারস্ফুট দৈবী হুশ, একদিন এই 
ডিম ফেটে গিয়ে পান-কু বেরিয়ে পড়েন । তিনি বোরিয়ে আসেন বর্তমান মানুষ 
অপেক্ষা চতুগুণি বড় হয়ে। তাঁর হাতে ছিল হাতুঁড় ও বাটালী। এই 'দয়ে 
তান জগং সৃস্টি করেন। গজপাটকে যাঁদ আধুনিক 7318 1739175 তত্তের পাঁর- 
প্রোক্ষতে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এর সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। 
816 7276 তত্ব -1310০10,01৩-এর অভান্তরে ছিল প্রচস্ড চাপসম্ট আস্ছরতা 
বাঁ 00935. সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটে তা থেকেই 
5970172০0% ভঙ্গ করে বোরয়ে আতস চারাঁটি শান্ত যেমন 90076 17010192 
60102) ০৪] 0001291 01050+ 21506009272 10:01 69155 এবং 
€৪৮15. একেই বোধহয় বলা হয়েছে পান-কুর চহুগূণ বৃহং অবস্থা । তারি 
হাতঁড় বাটালী হল অণুপরমাণন, যেগু'লর পারস্পারক 'মশ্রণে স্থুলজগতের 
উৎপান্ত। 

সৃস্টি নয়ে চনে আরও পৌবাণক কাঁহনী আছে। এই গজের সৃষ্টি 
থীম্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী নাগাদ । .এুত বলা হাহ, স্ব ও মত তোর হবার 
আগে সবই ছিল আকাতাবহছশন। সেই মহাশনাতা থেকে বেবয়ে এল আলো । 
সৃষ্টি হল স্বর্গ । যে নণ:পামাণ্‌ স্ছুলপস্থা শ্ ছিল তাইই সাঁট করল স্থল 
বস্তু । আতসূক্ষ্ অণ্‌পবমাণ:_ণচে বপ বব মপো মিশে যেতে পারল । কিন্তু 
ভাঁর-ও মালন বস্কুর পক্ষে ঘনীভ-ত হওয়া কঠন হনল। ফলে প্রথম তৈ'র হল 
স্বর্গ । পরে মর্তয। যখন স্বর্গ ও ধতেণর সঙ্গে শনাতা মস্ত হল বা শুনাতার 
সঙ্গে স্বর্গ ও মত যুন্ত হল -তখন ছিল শুধু ম্রাকীতাবহীন সবল এক অবস্থা । 
সেই সরল  নভেজাল শূন্যতা থেকে আপনাআপানই বোরবে এল প্রাণসত্তা ॥ 
এই প্রাণসত্তা 0০০0 017) ছিল এক এবং আদ্ধতগন্ন। সব কিছ সেই 
একের মধ্য থেকে বোঁরয়ে এল । কিন্তু বোরয়ে এল নানা রূপে। 

এই যে রুপক গঙ্গগ এও কন্হু সহঞ্জ একটা রূপক গঙ্প নয়। আধুনিক 
পদার্থবিজ্ঞানের সৃছ্টিরহস্যের সব সত্যই রমেহে এখানে । নিভে'ঙাল দেশ 
ও কাল থেকেই অণুপরমাণূর উদয়। প্রথম মূলসত্তা হল িউদ্রন িল্ড-__ 
যাকেই আমাদের শাস্দে বলা হয় ব্রহ্মা । নিউদ্রন ফিল্ড থেকে আপনাতাপনিই 
১২ থেকে ১৬ 'মাঁনটের মধ্যে বৌরয়ে আসে প্রোটন ও ইলেকট্রন। প্রোটন ও 
ইলেকট্রনের 'বাভন্ন সংখ্যায় পরস্পর মিলনের মধ্যে থেকেই হাই ড্রাজেন, 
হালিয়াম, াথয়াম প্রভাতি নানা অণ্‌র সাঙ্ট হন। জুতরাং গল্পের আকারে 
বলা হলেও অদ্ভূত এক বৈজ্ঞানিক সত্য লৃাঁকয়ে রয়েছে এর মধো। 

ইতিহাসের সাক্ষা পাওয়া যায় এমন প্রাচখনত যুগে চীনে ঈ*বর সম্পকে ষে 
বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তাঁকে দেখানো হয়েছে 'শাড্শাত'র পে। তখন 
তাঁর স্থান ছিল চোনক শাসকদের মানসক্ষেত্রে ৷ কিন্তু খ্রীঃ পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে 
চো রাজবংশের আমলে ঈণবরের পারবূ্ত স্বর্দ ও মত শব্দের অবতারণা 
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ঘটে। ঈ*বর. তথন প্রাকাতিক নিয়মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। 
ফলে ঈশ্বর চলে যান দুরে, আরও অনেক দুরে । , পরবতীকালে যেমন, 
কনফ,1সরাপের সময়ে এই দুরত্ব আরও বেড়ে যায়। )০০1এ৬-এর আমলে 
এই দূরত্ব এতটাই বেড়ে যায় ঘে- ঈ*ব্র দুজ্ঞেয় বা অজ্ঞের হয়ে দাঁডান। 
0100105 ঈশ্বরকে দৃক বা অন্দে বললেও ইঈ*বরের আস্তত্ব যে অস্বীকার 
করেন তা নয়। মলম্রন্টা হিসেবে তাঁর আন্তত্বক্ে তিনি স্বীকার করে নেন। 
ঈ*বর মোলশান্তকে প্রাকীতিক নিয়মে বভাীষত করেন। এবং তারপরই স্বয়ং- 
ক্রির সর কথা খলেদ। সর পর তানি এক্ষেত্রে মার নজে সরাসার কোন 
ভ্মকা গ্রহণ খরেন 'ন। এতে যেন ইউরোপের অস্টাদশ শতাব্দীর দ্ৈতবাদের 
সুর শোনা যায় যেখানে বলা হছে, ঈনবর জগৎ সাত করার পর তাকে 
পাঁরচালনা করার জন্য প্রাকীতিক আইন স্যাঁন্ট করেন। এই প্রাকীতক আইন 
পরিবর্তন করার ক্ষমতা তারও আর থাকে না। সমগ্র বিশ্বপ্রকীত তখন প্রাত 
আইনের অধীনেই শ্য৬ হয়। ঈশ্বর নিরপেক্ষ অসহায় দর্শকের মত বসে থাকেন 
মাত। ঈ*বর সম্পাঁকতি 'চন্তার সূত্র এরপর খ্যান্তমানুষের হাতে সমর্পণ ব্রা হয়। 
যে যেমন চিন্তা করে । তবে গাধারণ মান্ষের চিন্তাকে 01 4.1. দুরে 
ঠৈলে দিতে পারেন নি-_যারা চিন্তা করত যে, ঈ*বরই সবশ্রেষ্ঠ শাসক । জাত, 
মানুব সবার ক্মে৫েই তান সরাসাঁর হস্তক্ষেপ করেন।॥ তাঁর 1নদেশ কার্ধকর 
করার জনা যুগে যুগে তান ধরাধামে তাঁর দৃতদের প্রেরণ করেন। সুতরাং 
নোঁদন পর্যন্ত চোনিক সম্রটেরা ঈ*বরেব আরাধনা করতেন। সাধারণ মানুষ 
তালয়ে থাকতেন স্গগের দিকে । প্রাথীরা অতগীন্দ্রর শান্তর থাছে প্রার্থনা 
জানাতেন তাঁদের বিপদমুন্ত করার জন্য। সুতরাং সোঁদন পর্যন্ত চীনে শতুচ্চ 
দার্শানক 1চল্তার পাশে লোকায়ত দর্শনও এমানভাবে প্রচালত ছিল । 

আদিপবেরি খ্রস্টানদের বদকে বাঁদ তাকানো ধায় তাহলে লক্ষা করা খাবে 
যে, িশ্বব্রদ্মশ্ডের সঞ্র প্রপ্র [নরে তারাও তেমন মাথা ঘামায়ান। তারা 
তখনও ইহুদীদের বিব্সৃন্চির ঝিবানের উপরই আস্থা স্থাপন করে ছিল । 

ইহুদীদের ব*বস:স্টসম্পাঁকত ব*বাপ ব্যস্ত হয়েছে জেনোসসে (7.2 )1 
ইজযায়েলের ঈ*বব যেহবা তাঁর হাতের তালুতে জলের পাঁরমাপ করেন। 
বকে গালয়ে হাঁড়রে দেন। তুলাদণ্ডে পাথব।র ধাঁলকণা মেপে দেখেন এবং 
হাতের তাল,তে ওজন কে দেখার চেস্টট করেন-__পাহাড় পর্বতের জর কতটুকু । 
বৃতাবর পাাঁথবাঁর উপর তান বসে থাকেন। পৃথিবীর উপর স্বর্গকে তান 
একটি প্রি মত টানয়ে দেন। এই পদ মানুষের মাথার উপর শাবরের মত 
কাজ করে । সদন্তে ঘোষণা করেন, আম যেহোবা,- আম ব্যতীত দ্বিতীয় আর 
কেড নেই। আমই আসা সান্ট করোছ, করোছি অন্ধকার সুস্ঠ। আমই 
দিয়োছ শান্ত, আমিই প্রদান করেছি শয়তান। সবকিছুরই ্রম্টা আম ॥ 

যেহোবার এই উীন্ত অন:সারেই আদিখ্রীণ্টানরা জগৎসনষ্ট সম্পকে কম্পন 
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করোছিলেন। তাঁদের প্রার্থনাতেও এই বি*বাসের সুরই ফুটে উঠেছে হে ঈশ্বর 
তুমিই স্বগ ও মত৭ সৃষ্টি করেছ, সাগর সুস্টি কবেছ-_এবং এর মধ্য যা আছে 
সবই ছোয়ার সৃষ্টি (4-1”0)1 মাঁথ কাথ ত সুদমাচাবে তাই স্বযং খ্রীন্টের 
বি*বাস এই ভাবে জুটে উঠেছে : স্বর্গ এবং ঘুৃতণর আধিপাঁত ঈধ্বর_ ভাল 
মন্দ সব কিছ:বই উপর তাঁর সূর্য সাজ্ট কারছেন। পাপশ ও প:ণাবান সবার 
উপরই তান সমভাবে লস্টিপাতের বাবস্থা করেছেন । খ্রীষ্টের স্বগায় পিতার 
কপাদ-ছট মাকাশেক পাখি থেকে মণত্তকা” তণ পর্যন্ত সকন্প সমভাবে প্রসারিত । 
এই ঈ“বব ।প্রনময়। সেন্ট পল বলেছেন_-তাঁরই মধ্যে আমরা বাস কার। 
চলাফেবা লার ! আমাদের সমগ্র আস্তিত্ব তাঁরই মধ্যে বিরাজমান । 

ধীবে ধ্ীবে খীজনিয টচন্তায একটা পারবর্তন মাসাতে থাকে । খীঙ্টানরা 
ঈএবাবেব সশে নাবডভাবে খ্রীপ্টকে য্যম্ত করে দেন। অর্থাৎ স্যাম্টর সঙ্গেও তাঁকে 
যুক্ত রেন। এমন চিন্তার উদয় হয় ষে. মানৃষের জন্য তান পাপমান্তর বাণী 
বহন নবে নো এংদেছেন। তান স্বঘং ঈশ্ববের পুত্র । সেন্ট পল তাই 
বলেছেন_-আমাদেব কাছে একই ঈশ্বর । নান তা । তাঁর কাছে আমরা 
সবাই বিষয় মান্ত। প্রভূ যিশখীম্টের মধ্য দিয়েই এই বিষয়ের প্রকাশ । 
আমধাও এসৌছি তাঁণই মধ। দিয়ে। এই ধরনের উীন্তুর মধ্যে ভাবাবেগ ছাঁড়য়েও 
বড় এক? দাশণীনক তত রয়েছ-যে তত্বের 'ভাত্ততে 1যশ্াষ্টকে মহাপ্রকাতি 
ঘিসেবে দেখা যায় । পরমপুরুষ থেকে এই মহাপ্রতাতির প্রক্কাশই প্রথম । 

ছির্দেব একট সাধারণ ডীষ্তর মধে। জগৎসূন্টির এক পরমতত্ লকয়ে 
আছে। সেই উষ্তিতে বলা হয়েছে--'ঈশবরের বাকা থেকেই জগৎ সচ্টি।, 
আমাদের শাম্ত্ে একেই বলা হয়েছে শব্দরুহ্ষণ--ও*।' ইহুদীদের এই বিশ্বাসের 
সূত্র ধরেই নেন্ট জন বলোছিলেন--'আ'দতে ছিল বাক, বাড ঈশ্বরের সঙ্গে, 
ঈ*বরই বাত আধ্যানক বিজ্ঞানের 500০75:110€ তত্তের সঙ্গে অপূর্ব ভাবে 
এই ধরনের গ)ন্তা মিলে যায় । মহাকাশে কষ্ণগহবর থেকে প্রচন্ড চাপের ফলে 
যে বিস্ফোরণ ঘটোছিল তারই শঞ্দ তরঙ্গে তরঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সক্ষন্র 
থেকে স্থুলপযাঁয়ে এই বি*বজগৎ সচ্টি করেছে । যার ফলে কেউ আমরা অন্য 
কারো থেকে বাচ্ছন্ন হই । 7700002০121 03 1) 0৩ 10915 270 
ছদ71010৩ 1 000 02105. 

সেন্ট জেনে চিন্তাতে বি*্বসৃন্টির যথার্থ একটা ব্যাখ্যা থাকলেও আদ 
ধীন্টানেরা এ-বাপারে স্পম্ট কোন ধারণার মধ্যে আসতে পারেন ন। মানুষের 
মধ্যে পাপবাত্তর প্রাধান্য দেখে তারা এমন একটা দিশেহারা অবস্থার মধ্যে পড়ে 
গিয়োছলেন যে, ঈএবরকে জগতম্রঙ্টা হসেবে ধরে নেগয়াও ছিল একটা 
অসুবিধার ব্যাপার-_কারণ তাহলে তান পাপেরও ম্রন্টা একথাটা স্বীকার করে 
খ্নতে হয় । ফলে মধ্যবতর্শ এক বিধাতার কঙ্পনা তাদের মধ্যে এসে যায়--ষে 
ণবধাতা পাঁরপূর্ণভাবে শুদ্ধ ছিলেন না। তাঁর একটা অন্ধ ও বিকৃত প্রকৃতি 
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থেকেই জগৎ সৃম্টি হয়েছে এমন ধারণার তাঁরা জন্ম 'দতে চেষ্টা করেন। যে- 
জন্য রন্তমাংসের দেহের মধ্যে পাপ ঢুকে গেছে। এ বিষয়ে তাঁরা প্রাঙ্গন 
ব্যাবলন, ইরাণ ও ইহহদীদের চিন্তাধারাকেও সৃভ্টিতত্বের মধ্যে টেনে নিয়ে 
আসেন। শয়তানের অবতারণা ঘটে । শৃভশান্ত ও অশুভশান্তর দ্বন্বের মধো 
বিবসৃন্টির উপাদান খেশজার চেস্টা চলে। বস্তুসত্তার মধ্যেই একটা পাপের 
বীজ আছে বলে তারা মনে করেন। এই পাপ থেকে মানুষকে মুন্ত দিতেই 
ঈএবরপ্রের মরতে আগমন । 

জগৎ কোথা থেকে কি ভাবে তোর হয়েছে এীনয়ে আদপযাঁয়ে স্পস্ট কোন 
ধারণা 1ছল না। কেউ বলেছেন, ঈশ্বর আকৃতিহীনবস্তু থেকে িশ্বসুন্টি 
করেছেন। আবার আর একদল বলেছেন- শূন্যতা থেকেই ঈশ্বর জগৎসান্ট 
করেছেন। শ্‌ন্যতারও নানা রূপ আছে । শা্তীমাশ্রত শুন্তাস্বর্‌প শুন্যতা 
এবং নিভিজাল শূন্যতা । বতমান বিজ্ঞান শুনাতা থেকে জগংসষ্টর কথা 
বলেছে। তবে তাদের এই শন্য শাস্তময়শন্যতা-মহাশন্যতা নয়। মহা- 
শুন্যতা থেকে কি ভাবে শান্তর উদয় হয়েছে তশরা একথা বলতে পারেন নি। 

প্রাচীন খ্ীষ্টানদের সন্টসম্পাকত কল্পনা সাত্য অত্যন্ত দাঁরদ্ু। মহৎ 
চিন্তার সঙ্গে কখনও অমহৎ চিন্তা মিশে গিয়ে জাঁটলতার স-প্টি করেছে মাত্র । তারা 
মনে করত. ি*বরক্মাণ্ডের পাঁথবীই হল কেন্দুস্থছল । তরসগক্ষুথ্থ জলরা।শ নে 
থেকে পাঁথকীকে উপরে ঠৈলে রেখেছে । উধের্ব এক ধরনের চাদর বাঙ্কম স্বর্গকে 
ধরে রেখেছে _এর ফলে 'নাদ্ট পথ ধরে গ্রহনক্ষতের পরিক্রমা সম্ভব হচ্ছে। 

মধ্যযুগে খ্বীষ্টানদের মধ্যে জগৎসান্উ সম্পর্কে নতুন 1চন্তার অবতারণা 
করেন 70171) 5০০09 [115৩779, তান নবগ্লেটোনিয়-চন্তার সঙ্গে পারচিত 
হয়ে বাইবেলের সূষ্টিতত্তে নতুন চিন্তাধারা আনার চেন্টা করেন। তানি 
প্রকৃতিকে চারভাগে ভাগ করেন :--(১) এই সংষ্টির মূলে রয়েছেন অস্ম্ট 
প্রন্টা। (২) সম্ট ্রত্টা । (৩) স্ট কিন্তু সৃস্টি করেন না। (8) সাৃন্ট করেন 
না এবং নিজেও সঙ্ট নন। তবে 701£০00-এর মতে ঈশ্বর হলেন অস্্ট 
্রষ্টা। তিনি সকল উপাদানের মৌল উপাদান। ঈ*বর তর মৌলসত্তা থেকে 
জগৎ সৃষ্টি করেছেন। 

মধ্যযুগের পশ্ডিতেরা জগৎস্াঁন্টির ব্যাপার নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেন না। 
প্রান্তন খি*বাসকেই তশরা অশকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছেন। তবু এরই মধ্যে 
কখনও কখনও অদ্ভুত সত্যাঁচন্তা দেখা দিয়েছে । যেমন, ঈশ্বরের দৈবা ইন্হাতেই 
জগ্রং সৃ্ট হয়েছে । তবে এই ঝিনবকে শূন্যতা থেকে স্টি করা চয়েছে। 
সৃষ্টির উৎস অনন্ত নয়। সময়ের হাত ধরেই সৃি'র উদয় । একথাটাই আধুনিক 
[316 7391)€ তত স্বীকার করে । যখন সং।স্টর সকল উপাদান [31০০1301০-এ ছিল, 
তখন না ছিল সময়. না দেশ। বিস্ফোরণ হবার পর 175610 €12755 অগ্রসর 
হলে- সময় ও দেশের সন্টি হয় । এই সময় ও দেশ থেকেই সৃষ্টির উদয়। 
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এক্ষেত্রে আরও নতুন ভাবনার আমদানী করেন ক্যানটারবোর়র আযান- 
সেলম। তাঁর মতে সূষ্টি এসেছে ঈ*বরের চিন্তা থেকে। ঈশ্বরের মন্তচ্কে 
বাস্তবসত্তা নিয়ে সৃষ্টির মৌল উপাদান ছিল না। ছিল শৃধ্‌ তার চিন্তার মধো । 
105 12.1005 বলতেন, প্রাকীতিক বিচার ধবশ্লেষণী বৃদ্ধি দিয়ে স্‌্টির 
রহস্য ধরা কখনই সম্ভব নয়। তবে এটাও প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে বস্তুসত্তা 
চরম্তন নয়। 

গোঁড়াপন্ছখদের বিরুষ্ধাচারী একদলও এসময় ছিলেন-যাঁরা এীতহা- 
বাহণ চিন্তাকে তেমন প্রশ্রয় না দিয়ে নিজেদের চিন্তার আলোকে বি্বপা্টির 
রহসাভেদ করার চেস্টা করেছেন। এরা প্রাচোর ধর্মীয় চিন্তাদ্বারা অনেকটাই 
প্রভাবিত ছিলেন। প্রাচো সৃষ্টির রহস্যভেদে দ্বৈতবাদের প্রচলন ছিল। এরা 
মনে করতেন, সাঁষ্টর মূলে ছিল দুটি উপাদান_-শুভ (পুরুষ ) ও অশুভ 
€ প্রকৃতি )। এ দাট উপাদানই ?চরন্তন। তবে অনেকে মনে করতেন যে, 
অশভশাস্ত প্রথমেই অশৃভ ছিল না। পরে এর মধ্য তামপবাত্ত জন্ম নেয়। 
খুব মনযোগ দিয়ে খখজলে এর মধ্যে সাংখ্াতস্তের উপাদান খ'জে পাওয়া যেতে 
পারে । এই অশুভ শান্তই তাদের মতে ওল্ড টেস্টামেস্ট তোর করেছিল। এই 
অশুভশান্তই বস্তুসত্তাময় জীব সাঁঙ্ট করেছে। প্রাকাতিক সকল বিশঞ্খলার 
মূলে ছিল এই শাস্তই। নিউ টেস্টামেন্ট রচনা করেন শুভ শান্ত । 'তাঁন 
মানবাত্মা তোর করেন। তবে এই মানবাত্মা অশৃভশান্ত ( কতুসত্তা ) দ্বারা 
কারারুজ্ধ ছসে পড়ে । 

মধ্যযুগে খ্রখস্টীয় দেশেও বহু মরাময়াপচ্হী ছিলেন। এদের কারো তত্ত 
ছিল প্রচাঁলত খ্রীষ্টতত্ব বিরোধী । কারো তত্ত প্রচালত বাসের সঙ্গে সঙ্গাতি 
রাখাব চেচ্টা করলেও এই তত্বের মধো কিছুটা বহুদেববাদের গন্ধ ফুটে উঠোছল। 
এমনই একজন ছিলেন একহার্ট। মধ্াযুগখয় অপর পাশ্ডিত একুইনাসের সঙ্গে 
একটি ক্ষেত্রে তান সম্পূর্ণ একমত ছিলেন । সেই মত হল-_-অনন্তকাল থেকেই 
একাঁটি ভাবের জগৎ আছে । এ জগং জৈবজগং থেকে ভিন্ন । এই ভাব থেকে 
এক সময়, ধরতে গেলে শুন্যতা থেকেই জগবজগৎ তৈরি হয়। শিল্পীর মনের 
ভাবনা যেমন চিত্রে ও ভাস্কর রূপ লাভ করে ব্যাপারটা তেমনই । বিশ্ব 
চিরকালই এ*বারক ভাবের মধ্যে ছিল। সন্ট হবার পর তার মধ্যেও তানি 
মৌলসত্তা হিসেবে থেকে যান। বাঁহঞ্জগং ঈশ্বরের অন্তরগিতের প্রাতিফলন 
মান্র। 

আধুনিক প্রীষ্টীয় জগং একুইনাসের এই অ'ভমতই পোষণ করে । তবে কিছু 
কিছু অগোঁণ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে মতের পার্থক্য আছে । রোমান ক্যার্থালক গণ্জা 
একুইনাসের চিন্তাকেই সমর্থন জানায় । তাঁরা বস্তুবাদে আব্বাসী । একথাও 
তাঁরাও মানতে রাজি নন যে, বিষয় ও এশ্বারক মৌলসত্তা একই জানিস। স্হল 
ও স্ক্ষমসত্তা ঈশ্বয় থেকেই জাত একথাও তাঁরা মানতে চান না। তাদের আভমত, 
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সময়ের আরঘ্ত থেকেই--মহাশ্‌ন্যতা থেকে ঈশ্বর বিবসৃণ্টি করেছেন-_স্ষদ্ 
স্হূল সব। ছয়াদনের মধ্যে ঈ*বর মহাশন্যভা থেকে সৃষ্টি কাধ শেষ করেন। 
ঈশ্বর বাকাদ্বারা মহাশূনাতা থেকে স্বর্গ মত, জীন্জগৎ সব সংস্টি করেছেল। 
এই স্‌ষ্টিকে তিনিই শাসন ও পাঁরিচালনা করেন। পরিচালনা করেন এই উদ্দেশে, 
যাতে মানুষ ঈ*বরাভিমুখী হয়। 

তবে খ্ৰীষ্টানদের জগংউৎপান্তসংক্রান্ত তত্কে নিল বলে ধরে নেওয়া যায় 
না। ফলে প্রটেপ্টান্টদের মধে; এতিহাবাহী মতের বিরুদ্ধেও ভিন্নতর নানা 
তত্ব দেখা 'দয়েছে। অনেকে প্রান্তুন আদর্শকে আঁকড়ে ধরে একথাই বলতে 
চান যে. ধর্মের জগতে বিজ্ঞানের কোন প্রবেশাধিবার নেই । তবে এ ধবনের 
আঁভমত এখন আর অনেকেই মানতে রাজ নন। নকন্তু অনেকে আবার মনে 
করেন যে, জেনোৌসসে যে সাঙ্উতত্ব ব্যাখ্যা করা হস্ছে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান- 
[ভিত্তক। ভাবদা অন্তত জেনোৌসসের স্যম্টিতত্তেল পক্ষে এসে দাঁডিয়েছে। 
অনেকের ধারণা, জেনেসসের বর্ণনা সাধারণভাবে "জ্ঞানের সঙ্গে গিলে যাস। 
অনেকে আবার এই স্যাঙ্ট সম্পকিতি কাহনীে আসায় ও ন্মাবলনীয় বাহনীব 
প্রাতধবান বলে ভাবতে চান। শেবপধন্ত প্রটেস্টান্টরা সদগলে যেখানে এসে এক 
মত হয়েছেন সেটা ছল এই--ঈশ্বরই এই বিবজগতের সত্যিকারের উৎস। তাঁর 
ইচ্ছোশান্তর প্রভাবেই জগতের উদ্ভব এবং তণর নিদে'শেই পাঁরচালিত। 

খ্রীষ্টান সন্টতত্বের মধ্যে বিজ্ঞানের স্পর্শ থাকলেও গীঞ্জার রক্ষণশখিলতা র 
জন্য সবটা কেমন গুলিয়ে গেছে ! ডারউইনের রুমবিকাশতত্ব যেমন কতকগাল 
1/15511)5 [701 খাজে পাওযার অভাবে অপারপূর্ণ, খ্রীষ্টান তত্বও তেমনই 
পূর্ণনর। এখানে শেষপর্যন্ত 'িজ্ঞানেরই মত বি“বান ঝড় হয়ে উঠেছে । বরং 
এক্ষেত্রে যাঁদ প্রাচীন িশরাঁয় সচ্টিতত্রের ?দকে তাকানো যায় অদ্ভুত অন্ভুত 
কাহিনীর অন্তরালে দনেক বোশা বশবান্য তত্ব ধরা পড়ে । 

প্রাচীন মিশবে আকাশকে দেখ; হও মাঁহলা হসাবে যার নাম ছিল নুট এবং 
মর্তাকে দেখা হত পুরুষ [হসাবে । মতের নাম দেওয়া হয়োছল 'টো"। তবে 
সেমোটক চিন্তার প্রাধান্যের কালে এধরনের চিন্তা ছল সগয়ের বিরুদ্ধে। কারণ, 
সেমোঁটক চিন্তাতে আকাশকে ধরা হত পুরুষ হিন।বে। যাকে বলা হত-- 
শাময়ীম্‌ । মতাকে ধশ হত মাহলা হাব, যার নাম দেওয়া হযোছল আদামাহ্‌ 
€(আদ্যা মা2)। ব্যাবিলনেও ঈয়া (গভ"র সাণর ) ও অনু (আকাশ )-কে ধরা 
হত পুবৃষ হিসাবে আর ভূমিকে ধরা হত মাহলারুপে - যার নাম ছিল দমকিন। 
একই ধবনের চিন্তা ছিল গ্রীস, রোম, জামানী, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও । এই 
লিঙ্গক্শনায় নিশরই ছল বাতিক্রম। 

খিশরার়রা হনে করত মাত্তরা ও এলের যৌল উপাদান আদ [বিশঞ্খলা 
থেকে এসেছিল । এই বিশৃঙ্খলা দেখা 1দয়োছিল মহাবি*বসাগরে- যাকে এরা 
বলত নু বানূন। এই মহাবিবসাগর ছিল এমন এক অবস্থা যখন আকাশ ছল 
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না, পৃথিবী ছিল না, মানুষ ছিল না, দেবদেবীও ছিল না। তখন মৃত্যুও ছিল 
অনুপস্ছিত ৷ 

নীলনদেব কয়াশা উধের্বে উঠে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখে মিশরাঁয়েরা কম্পনা 
করেছিল যে, 'র' সূর্য অথবা 'শু' বা আবহাওয়া এই কুয়াশাকে উধে্র্বে তুলে 
নেয়। নুট ঝা আকাশকে কেব বাসেব অর্থাৎ ম্াত্তকা থেকে বিচিন্ন করা 
হয়েছিল। 'শু' আকাশকে মাথায় তুলে রেখোছিল। এই জন্য প্রাচীন মিশরে 
ধারণা জন্মোছল যে, সেব ও নট বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে পি এবং শুর জন্ম 
দিয়েছিল । আবাব এমন ধারণাও ছিল ষে-_-একটা বড় হাঁসের ডিম হল সূর্য 
বা'র”। 'সেব' বা পাঁথবী খেলতে খেলতে এাঁগয়ে গিয়ে এই হাঁসের সঙ্গে যৌন 
মীলনে আবদ্ধ হয়। এরই ফলশ্রাতি সূর্য । এখানে সক্ষমভাবে ভারতায় 
হংসতত্বের একটি ছায়া রয়েছে -ছং+স- পুরুষ + প্রকাতি একন্রে হযস্ত নিউট্রন 
'্ড বা ব্রন্ধা-যা থেকেই জগৎ সভ্দিটি। ভিন্নমতে মশরীররা মনে করত 'র। 
বা সূ ছিল স্বর্গীয গোবু-নভারতীয় গোল্াঝবপ্রকাতির শিশু অথতি আকাশ 
দেবীর শিশু বা নুটের শিশৃ । পরবতী“কালে সূর্যকে মহাবিশবসাগর ( ০০মা1০- 
০৪০7) এত [িশঙ্খলাজাত বলে ধরা হয় । কারণ-সালিলে অথাৎ নুনে 'র"র 
উদ্ভব হয়েছে সবশ্রথম । সুতরাং তাকে মাাত্তকা ও আকাশের পূবপুরুষ বলে 
ধরা হত। 

কাহণ-সাঁললে সম্ট হবার পর “র' দেখলেন আর কেউ নেই। তার 
দাঁড়াবার মত কোন স্থানও নেই। তখন নিজের ছায়ার সঙ্গেসে মিলিত হয় 
এবং তার বীষধ' থেকে 'শ ও 'তেনফুৎ' সৃন্ট করেন। তেনফুৎ অর্থ আন্দতা । 
এই 'শ7 ও 'তেনফ্‌ৎ থেকে সান্ট হয় সেব ও নিট'-এর । এবং এদের থেকে 
ওসারভ-পাঁরবার ও মানবগোচ্ঠীর । 

পাঁথবীর সাগরের মত আকাশেও প্রাচীন মিশরায়রা সাগর বলত । তারা 
মনে করত, এই আকাশসাগরে রোজ সংর্ধনচন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্রাদ নোঁকো চরে ঘুরে 
বেড়ায় । পৃথিণীর নিচ একাঁট নৈশসাগর আছে বলেও তাদের ধারণা ছিল ॥ 
সারাদিন নৌকো বেয়ে সূর্য সেই নৈশসাগরে চলে যার । সারারাত পাড়ি 'দিয়ে 
আবার দিনের আকাশ সাগরে ভেসে ওঠে । মৃতের আত্মা এই সূর্যের নৌকো 
ধরেই ওপারের নৈশ-আকাশসাগরে চলে যায় এরকম 'বি*বাসও _-মশরায়দের মধ্যে 
দেখা [দয়েছিল। 

মিশরে সৃন্টিকার্ষের সঙ্গে নানা দেবদেবী যন্ত ছিলেন। এই জন্য তারা 
[2177098 নামে এক দেবতার ক্পনা করোছিল--যিনি নাক কুন্তকারের মত 
চাকণাত ঘাঁরয়ে নানা আকারের জীব সূচ্টি করেছিলেন। এই 0/09200-কে 
বলা হত তার পিতা, মাতার মাতা । মানুষ, দেবতা সবাইকে 'তানিই সন্ট 
করেন। পিতা হসাবে তান চিরম্তন। স্বর্গ ও মত৭ও তাঁরই সৃষ্টি । রসাতল, 
সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত, কিছুই তাঁর সৃষ্টির স্পর্শ এড়াতে পারেনি । পশু, পাখি, 
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কাঁটপতঙ্গ পাহাড়পর্বত সবই তশর নিজের হাতে তোর করা । তাঁকে মেষ- 
মস্তক হিসাবে দেখানো হয়েছে । দেখানো হয়েছে তার সাষ্টিশান্ত বোঝানোর 
জন্য। নীলনদের উৎসস্থানে তশকে পুজো করা হত। সূর্ধকে সাঁন্ট করে- 
ছিলেন 5091, নামে এক দেবতা । চন্দ্রুডি্বও তারই কুম্তকারের চাকাততে 
তোর। বধ্বানয়মের 'তানই ম্রষ্টা। তিনি এসব সান্টি করোছলেন 71526 
বা সতা দ্বারা। ওাঁসাঁরজ স্বহস্তে আরও অনেক ছু স:ষ্টি করেছিলেন । মূলত 
গতনি ছিলেন উদ্ভিদজগতের শ্রম্টা। কালে কালে 'আমন-র* "দেবতাদের পিতা" 
মানুষের রৃপকার' হিসাবে দেখা দেন। কারণসমূদ্রের বশঙ্খলায় 77007 নামে 
এক দেবতা সেব ও নুটকে বাক্য দ্বারা সৃষ্ট করোছিলেন। আকাশের 'ভন্ন এক 
দেবতার নাম ছিল 4১017. £100)27 অর্থ যান উধর্বগামী। হোরাসকে এরা 
কল্পনা করেছিল আকাশ হিসেবে । পরে 'এত সব দেবদেবীর সংখামশ্রণে সৃষ্টি 
এমন জটিল হয়ে ওঠে যে, তার রূপরেখা টানাও কম্টকর । 

বত'মান পদার্থীবদেরা মিশরীয় পুরাণকাছিনীর এই জটিলতার মধ্য 
থেকে একটি বৈতন্তানক সত্য আবম্কার করার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং বাভব্ব 
দেবদেবীকে তশরা স্ন্টর 'বাভল্ন উপাদান হিসেবে দেখেছেন । যেমন--নুনকে 
দেখেছেন ১৪7১৩1:%০1 ছিসেবে। 'হুঠ নামক দেবতাকে অনন্তদেশ হিসাবে? 
আমনকে দেখেছেন 'স্থিতর মধ্যে গাতির আবেগ হিসেবে ॥। কুক নামক দেবতাকে 
দেখেছেন অন্ধকার হিসেবে । এই চারজন দেধতাই সৃন্টির আদ উপাদান । 
নুনর্প অন্ধকার-বশঙ্খলাকে আধুনিক কোয়ান্টাম ফিল্ডের আলোবাকরণ 
প্রচেন্টা বলা যেতে পারে । স্থির অথচ বশৃঙ্খল এই জলকে আলোড়তত করেন 
আমন দেবতা । প্রত্যেকটি বস্তুর মধেঃই যে গাঁতির আবেগ আছে কোয়ান্টাম 
বিজ্ঞানের এই ভাবকেই প্রাীন 'মিশরীয়রা আমন দেবতা নামে আঁভাহত 
করেছিল। আমনের এই সৃ্টি করার শান্ত নূনের মধোই 'নাহত ছিল । আমনকে 
নিয়ে যে পুরাণ কাহনী তার আঁধকাংশতেই দেখা যায় যে, তাঁকে গাঁতশাস্তর 
প্রতীক করে দেখানো হয়েছে । সেইজন্য কখনও কখনও তশকে 'সতত সণ্ুরণ- 
শীল হাওয়া” বলেও উল্লেখ করা হয়েছে! হাওয়া সতত সণ্রণশীল হওয়া 
সত্তেও এর কোন রূপ নেই । ভারতবষেণও আমনেরই মত বায়ু হসেবে কম্পনা 
করা হয়েছিল রূুদ্রকে ৷ রুদ্রের সন্তাই হল গাঁত। আমনকে বলা হয়েছে তার 
কোন জনক-জননী নেই। তিনি স্বয়ন্ত । 

মিশরে আমনের আত্মাকে মেষ-স্ফীংসর্‌পশ বেদীতে অথবা সর্প'দল্ডে স্থাপন 
করা হয়েছিল। এই সর্পদন্ড “কম অটেফ-”, কাম বা ইচ্ছার্পের প্রতীক । 
ভারতবর্ষে এই জন্যই ইচ্ছাশান্তকে কুল € শান্ত ) কুন্ডালনী (গহবরস্থ ) হিসাবে 
দেখানো হয়েছে । তবে মিশরে বিশবজগৎ সম্পকে" নতুন জ্ঞান হওয়া মানত আম়নকে 
সর্ষের সঙ্গে তুলনা করা হত। গাঁতশাস্তর ম.ল্য মিশরীয়রা যতই বেশী উপলাব্ধ 
করেছে ততই আমনকে বেশী গুর্ত্ব দিয়েছে ! সময়ের সঙ্গে গতি যুস্ত। গাঁত 
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না থাকলে সমর থাকবেনা । পাঁথব? আপন অক্ষরেখায় না ঘুরলে দিনরানি 
হবে না। সময় স্তব্ধ ছলে সব কিছ: স্তষ্ধ হয়ে যাবে। শরীয়া আমনে 
মধ্যে গাঁত-শাস্তর গন্ধ খজে পেয়োছিল বলে পরবতীকালে সৃম্টির হীতহাসে 
এই দেবতাকেই বেশী মূল্য দিয়োছিল। 

বধ্বসৃষ্টতত্তে গ্রীসে দৃধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়__কাব্যক-কাঁহনীর 
ব্যাখ্যা এবং দাশশনক ব্যাখ্যা । হোমারের রচনাতে স্টিতত্ সম্পকে ষে বর্ণনা 
রয়েছে তা এই পাঁথবী সংক্রান্ত । একে বলা হয়েছে, ওসেনাস। ওসেনাস হল 
সবার পিতা এবং টোথিস মাতা । ওসেনাস যে সাগর একথা »পস্ট বোঝা যায়। 
1কল্তু টৌথস-এর চাঁরন্র তেমন স্পস্ট নয় । তবে সম্ভবত তান মৃত্তিকা । এদের 
পশ্চাংৎপট গহসেবে রয়েছে মহাপ্রকীতি-রান্রদেবী হিসেবে দাঁড়য়ে। সাগর 
অপেক্ষা জিউস তরুণ-_কিন্তু আঁধক শাসন্তশাল। কিন্তু এই জউসও যার 
ভয়ে ভীত তিনি দেবী রানি । সুতরাং পাঁথবা সৃষ্টির মূলে হোমার প্রথম 
গুরুত্ব দিয়েছেন রাতকে 

সৃষ্টির প্রথম উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় অরফিয়াসে। অরফিয়াসও 
সৃষ্টর কাহনী বলতে 1গয়ে প্রথম রাত্রির উল্লেখ করেছেন। তারপর টোথস 
এবং ওসেনাস-এর ॥ তবে ওসেনাস এবং টোথসকে তানও প্রথম দম্পাঁত হিসেবে 
বর্ণনা বরেছেন। কিন্তু এদের আবার তান স্বর্গ ও মতের সন্তান বলেও 
উল্লেখ করেছেন । বর্ণনার সবটা খুব স্পস্ট নয়। তবে ছোমারের সঙ্গে তুলনা 
করলে মনে হয় অরাফয়াসের আমলে ওসেনাস এবং টোথসের মযাঁদা একটু কম 
ছিল। কিন্তু পৃথিবী এবং স্বর্গকে এদেরও পূর্ববর্তাঁ দম্পাঁত হিসাবে দেখানো 
হয়েছে । তবে উপরোন্ত দুই দম্পাঁতির কথা বাদ দিলেও একটি ক্ষেত্রে যার সার্বিক 
প্রাধান্য লক্ষায করা যায়-_-সে হল রান্রি। 

হেসিয়ডে পাঁথবী, স্বর্গ ও রালি এই ন্রয়ী যে দেবতাদেরও উৎস এ ধরনের 
ইঙ্গত সপম্টতর । এখানেই প্রথম লক্ষ্য করা যায় আদিম [বশঙ্খলার । হে সিয়ডের 
বর্ণনা অনুযায়ী প্রারন্তে ছিল বিশৃঙ্খলা । [বিশৃঙ্খলা থেকে আসে 0518 এবং 
ঢ195. বিপরীত দিকে আসে [01:55 এবং রাত্তি। 1716105 এবং রাত ছিল 
আলো ও দনের জনকজননশ। ৭1? স্বতই প্রথম প্রসব করেন ইউবেনাস বা 
স্বর্গকে। স্বর্গ প্রসব করেন এই কারণে, যাতে সে তাঁর মাথার উপর চাঁদোয়া 
টানিয়ে দিতে পারে । এই চাঁদোয়ার প্রয়োজন তিনি বোধ করেছিলেন এই 
কারণে যে, তাঁর অঙ্কে যেন দেবতারা একটা নিরাপদ আশ্রয় খজে পায়। এই 
আকাশের পর দেখা দেয় পর্বতমালা ও সাগরসমহ । পরে এই স্বগের সহবাসেই 
[তান সকল দেবদেবীর জনন? হন। তবে কারো কারো মতে মাতৃত্বের গৌরব 
তিনি অর্জন করতে পারেনান এরেবাস এবং রান থেকে যাদের জন্ম হয়োছল 
তাঁদের । সুতরাং হেসিয়ড বিচার করলে দেখা যায় সূষ্টির সবপ্রথম ছিল এক 
ধরনের বিশজ্খলা । 
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হেসিয়ড যে 'বাভল্ন নামের উল্লেখ করেছেন সেই নামগুলির যথার্থ অর্থ 
কি2 অঞ্থগুলো শন্ান্ত স্পস্ট না হলেও অনুমান করা যান যে, তিনি সম্ভবত 
3817 কে জল, [75 কে বাশ, চা০১ঘ৬কে আগ্ম ও রান্রকে 'দেশ' হিসেবে 
দেখেছিলেন। এই দেশকেই তিনি আঁদউৎস কঞ্পনা করে িয়োছলেন। 
[িন্ত 1ফাঁনসীয় সান্টতত্বে এবং আরও কিছু গ্রীক সৃষ্টতত্বে সাঁচ্টর আদ 
বারণ 'হসেবে সমগ্নকেই অগ্রবতর্গ ভমিতা দেওয়া হয়োছিল। সবগুলিকে 
মিলান ধরলেই বোধহয় যথার্থ 2াত্য ভানা যাবে । সমদ 'এবং দেশ অথাৎ 101 
7177 বা70০ অঙ্গা্গীন্ডানে ল্াঁডিত । সাঁন্টন আরতি বন্তুসত্তার €৮2176125) 
যথা আবিভবি দেশ ও মস থেকেই । “কন্তু দেশ আহে দঃ'ধরনের- সময় 
তাডিত শাস্তুপ-ণ দেশ, ভাল্তবষে যাকে বনে ব্দণ এবং 'নাক্কশদেশ যাকে বলে 
প্ররক্দণ। সাধারণ দেশ অর্থৎ সণ দ্বারা ?সন্থশারত দেশের নাম ০1৫, আঁত- 
সাধাবণ অথতি সয় দ্বানা বিতআঁঢতত যে দেশ নয়. তার নাম ১1১৩:৮০10 
হছেগসফ্ছে যাঁদ »0া১-7০ 7 কে বোঝানোর চেষ্টা হয়ে থাকে তাহালে তিনিই 
যথা নঘতো 'ফানিসিয়রা সাঁঠি+. কারণ বিজ্ঞানের ভাষায় ০৪ ০ ০0:৮০ 
৪7৫, 2170 0100 7৮011 155 70550. কল্ত এই 00150017772 8170 
91১.০.-এর উদয় হয়োছিল কোথা থেকে একথা যাঁদ চিন্তা করা যায়__তাহলে 
অবশাই 9:1১১1০910-কে প্রুথম স্থান দিতে হবে। 

তাব হেসিড এই দেশ বলছে কোন দেশকে বৃঁঝিয়োছলেন, স্পস্ট বোঝা 
দৃভর | কারণ, তানি এনে বলেছেন পাঁ মাপহখন শৃনাতা, এবং আকাঁতহীন 
বজ্ভুসত্তা। আকাঁতহুশন বন্মুসত্তা দ্বারা যাঁদ একে বৃঝতে হয় তাহলে একে 
গতিময় দেশ বলতে হবে বর্ণ পরব্রহ্ষণ নঘ। এবং এক্ষেত্রে তান বশু:- 
বিজ্ঞানীদের সবোচগ্চি চিল্গার পাশে এক আসন পেতে নসার যোগ্য । 

প্লীক স-ম্টিতত্্ের দ্বিতীয় পর্যাষে সাব উৎস গ্হ?সবে যুগ্মদম্পছর নাম 
পাই যেমন ডে ও ঢা)9 এবং চাটাটান ও গা, তা এখানে 
মতের প্রতীক যাঁদও স্থূল মর্তণ নন, অস্পম্ট এক ধরনেব বাস্তব উপাদানেব ছায়া 
মাত । এখানে প্রথম দিকে চাণেনেএর প্রবেশ ভূমিকাহীন। এখানে তান 
শুধু মৌলশন্তি মানত, কোন আকাতিসম্পন্ন কৈউ নন । এরস এখানে সমণপ্রকার 
[মিলনের প্রাণসন্তা । প্রাণ এবং প্রেম একনে "ভ্ত। এদের অথতি 3217 ও 
চা৪ এর দল্ম ফি ভাবে, ?কগগুই বলা হয়ান। হয় তো তাকা বস্তু ৪ গাত- 
শন্তি-_আঁদ পশঙ্খলাজাত কোন উচ্চতত্ত্ নয় । 

সভ্টিতত্রের 'মালসত্তার মধো কারণ ও ফ'লের কোন ভ্াঁটকা নেই--গাছে 
সমশের পারমপর্য। শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে যে, লিলা ও ৮95 পরে 
এলোছলেন। দ্বিতীয় দম্পাঁতি সম্পকেও বন্তব্য প্রায় একই ধরনের-_ র্থাৎ 
চ:০155 ও 1), এশা সম্ভবত এসোছস দেশ থেকে । সুতক্লাং এইটুকু মানত 
বলা যায় যে, 3219, 5705, 75005 ও 181) গ্রীক সৃম্টতত্তে দ্বতণয় 
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পযাঁয়ের ভূম্কা পালন করেছিল । 

আদ বিশঙ্খলা থেকে আর এক ধাপ সরে এলেই গ্রীসীর সম্টিতত্ে আমরা 
থজে পাই ঞ&০1101 এবং 1)2৮-এর নাম-যাদের ধরা হায় এরেবাস এবং রানির 
সন্তান হিসেবে । সুতরাং অন্ধকারের ভারে পাড়িত রাত্রি (১০১৫৬০$৭) থেকেই 
এসোঁছল রান্র ও দন। পৃঁথবী জন্ম |দয়োছিল আকাশের পোঁথিবীর আবিভাঁবে 
চতুঁ্কদ্ছ বাঁঞঙ্কম দেশবেই কি এই আকাশ বলা হত়েছে 2)। আকাশ তৈরি 
করেছিল পাঁথবার উপর বাঁকানো চাঁদোয়া। 'গ্রইভাবে যখন ঘর সাজানো 
হয়েছে তখনই স্বর্গ ও মতের 'মলনে আবভবি হয়েছে দেব-দেবীর । 

ভোঁসয়ড যে সাঁঘ্টতত্ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে আপাতদবড্তে কোন 
কারণ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষা করা খায় না। তব দুঁট প্রশ্নকে চিন্তার 
পারাধর মধ্যে আনা যেতে পারে-- সংষ্টির উদ্দেশ এব” উচ্চতর দেশীয় কজ্পনা, 
কারণ, এ থেকেই ধাপে ধাপে সৃষ্টি মেগে এত ছে স্থূল পাঁথবী অবাঁধ। 

“গ্রথক সষ্টিতত্তের নতুন ধরনের বর্ণনা পাই আনা ফেরেসাইডস নামে এক 
বাস্তর কাছ থেকে। আসলে 'তাঁন হলেন :১১০৯এর আঁধবাসী । কন্তু 
খীঃ পূঃ ষণ্ঠ শতকে এথেন্নে 1পাসস্ট্রযাটানের দরবংরে 'ছদেন। [তনি এথেন্নে 
অরাঁফক- সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন ত0 অরাঁক+ তত ক্তদ্‌র তিনি অনুসরণ 
করেছিলেন স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নযর়। কারণ, তাঁর [নিজের গরন্হও পাওয়া 
যায়ন। ইতস্তত 'বাক্ষপ্ত ভাবে তাঁর রচদার যেসকল অংশ পাওগ যা তা 
থেকে সাঁ্টতত্ত সম্পকে তাঁর ধারণার একটা ঘোটাম্হাট পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
ফেরেসাইভ [তিনটি প্রধান সত্র থেকে সৃষ্টির সন্ধান করেছিলেন (১) জিউস 
(২) কোনস এবং (৩) থোনিয়া (0:120147)। 

সৃষ্টির সর্বোচ্চ পধণয়ে আছেন জউস । এক্ষেত্রে তিনি নিভেজাল সত্তা" - 
ভারতবর্ষের দৌস-এর মত। ব্বাস্টির ইচ্ছাজ্জাগামান্র তান ৮:০৯ 
র্‌পান্তারত হন। জুতরাং জিউস ভগতের ভধের্বে। তিনি সর্বশাস্তমান। এই 
বয়ীর মধ্যে ক্লোন হ৪। দ্বিতীয় সত্তা । 1তান সময়ের হীঙ্গতণহ | সময়ের মধ্যেই 
সব [কিছু ঘটে । সময-দেশাআবোধকও ! থোনয়া হল বস্তুর আদ অবস্থা । 
ণবংবা বস্তসত্তার মৌলাবস্ছা । 

থোনিয়ার বাজ থেকে_ অগ্র বায়ু ও জল সান্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে বিবসংণ্টি- 
পর্যায় শুরু হয়ে যায়। এর পর জন্ম হর পাঁচাট দেব-পাঁরধারের । সাষ্টর 
মৌল উপাদ।ন ও দেবদেবীগ উৎপাত হস সব থেকে । এর পরই জিউস ও 
এরোস বিবস:্টকার্ধে অগ্রসর হন । প্রকৃতির উপ. কর্তৃত্ব 'নম়্ে /১0070১- 
এর সঙ্গে ড্রাগন ওফপ্রানয়াসের সংঘর্ষ শুরু হয়। €707795 জয় লাভ করে 
ওাঁফণানয়াসকে সাগরের জলে ছুড়ে দেন (বিষুর মধুকৈটভহত্যার মত 2)1 
জিউস আবার সংষ্টিকার্ধ শুরু করেন। 

হঠাৎ ০:0095 এসে এতে কোথা থেকে ঢুকলেন কেজানে! হয় তো 
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আরও প্রাচীন কোন পূরাণ-কাহনী থেকে । হয়তো ফানাসয় পূরাশ-কাছিনীর 
প্রভাবও এর উপর পড়তে পারে । সে যাই ছোক, এ থেকে একটি বন্তব্য স্পন্ট 
যে, সমস্ত কাহনী এ কথাই বলতে চায় যে, ছল্দময় প্রকাঁতির আবর্ভাবের পূর্বে 
095101০ এক বণুঙ্খলাকে দমন করে নিতে হয়োছিল। 

রুপক কাহিনী এর পর নতুনভাবে এগুতে থাকে । জিউস একটি বিরাট 
বস্ঘ তোর করেন। এতে নয়নতাপ্তকর নকশা করা হয়। এর উপর পাথবী 
সাগর ও জলচরপ্রাণীদের চিন্র আঁকা হয় । আঁকা হয় পক্ষযূক্ত ওক-বক্ষ । মনে 
হয় পক্ষযুন্ত ওক-ব্ক্ষ দিয়ে এইটুকু ঝোঝাবার চেস্টা করা হয়েছে যে, এই 
পাঁথবী দেশে (১1৪০০) ভাসমান । 

ফেরেসাইডে-এ জিউসের যে চিত্রব্প রচনা করা হয়েছে তাতে সংস্টির প্রারপ্ত 
পর্যায়ের বিশঙ্খলারও উপরে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছে । এখানে বজ্ঞানেরও 
একটা গন্ধ পাওয়া যায় । স্যান্টর পূবে চারাট মৌল উপাদানের কথাও বলা 
হয়েছে এখানে । 7০১ এখানে প্রথম কামরূপে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে 
মহাবোশবক এক উপাদান হিসেবে দেখা দেয়। 

গ্রীসীয় বি*বসাস্ট কনুপনাতে 5০$101০ ০৪৪-এর কল্পনাও ছিল । 141095- 
০10১-এর রচনাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে শুধুমান্র হইীঙ্গত 
ছাড়া স্পম্টভাবে কিছু উল্লেখ করা নেই । 

গ্রীক 1ঝ্বতত্ব এরপর নতুন এক রূপ নেয়। অরাফয়াসের 'িশবচিন্তা 
নতুনভাবে প্রকাশ পায় । নতুন সাঁন্টতত্তে সর্বাগ্রে স্থান পায় 01779095 অর্থাৎ 
সময় বা কাল। এর পর আসে 4০0১৩]. গ্রীকমতে আগ্মিতুল্য একধরনের বস্তু । 
এর পর আসে 17905 বা দেশ (508০০ )। তবে গ্রা্গীন গ্রীকেরাও আধাঁনক 
আইনস্টাইনের মত সময় ও দেশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন ন। এই 4907০ ও 
1799১ থেকে আসে িস্ব অর্থাৎ ০0990010 2£5। কখনও কখনও এই ডিস্বকে 
€17101795 ও £১০১০-জাত বলা হয়েছে । জন্ম যেভাবেই হোক একে বলা 
হত 'আলোর ভডিম'__ভারতায় ভাষায় বলতে গেলে বন্দু । এই ডিস্ক থেকেই 
অরফিক মতানহষায়ী প্রথম দেবতার সন্টি ছয়। 1291099০105 এই দেবতার 
মধ্যে একটা ত্রীত্ব দেখোঁছলেন, এইজন্য ভারতায়দের সং ++ আনন্দের মত 
এর নাম দয়োছলেন 1১1)21155 777102-798.205-1৮15015 1 অথাঁং আলো-প্রাণপ্রদ- 
উপদেশ । সবোঁপার স্থান আলোর । স্বইচ্ছায় এই আলো বিবেকের আলোর্‌পে, 
প্রাণের আলোরূপে ও প্রেমের আলোর্‌পে রূপান্তারত হয়। দেবতাদের মধ্যে 
প্রথম এর জন্ম হয়েছিল বলে এর নাম হয় চ০90০9098। তবে একে বিকৃত 
ভয়ঙ্কর আকারেও দেখানো হয়েছে । যেমন-_তাঁর ছিল নানা গীন্তুতক__ মেষ, 
বৃষ, সর্প ও 1ীসংহের। এর দ্বারা হয়তো এও বোঝানো হতে পারে ষে, 
এই আঁদবীজের মধ্যে সকলপ্রকার প্রাণের বাঁজ লুকায়িত ছিল। এইভাবেই 
ধৃব*বজগতে প্রাণের উদ্ভব হয়। মহাশ্‌ব্যতা থেকে প্রথম আলোর উদ্ভব। এই 
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আলোকেই হয়তো বর্তমান আ্যাস্ট্রৌফাজাসস্টরা ৬/1)10017915 বলতে আরম্ত 
করেছেন। 

এই যে আলো-বিশ্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? সম্পক এই ষে, বিশ্ব- 
জারগাতক সবকিছুর উপাদান ছিল এর মধ্যেই। কিন্তু এই ধারণা বা জগৎ- 
সৃঁষ্টর এই দর্শন দেবতাদের বংশাঁববরণের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে। 
ব*বপৃথিবী ক্লুমপর্যায়ে বৃছ্ধি পেয়েছে । এই একএকাঁট প্যয়িকে একএকটা 
দেববংশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আদ দেবতার একটা অংশ [বিশ্বে 
প্রাণের সণ্টার করে । অন্য একাঁটি অংশ সূর্য হয়ে আকাশে. উঠে যার । এখানে 
শুধুমাত্র রাই তাকে দেখাশুনার আধিবারণী হন। তাঁর জাঁকজমক অন্যান্য 
দেবতাদের চমাঁকত করে তোলে । কিন্তু কালক্মে যখন জিউন প্রধান হয়ে দেখা 
দেন তখন আগ্কে তিনি গলাধঃকরণ করেন৷ জিউসের মধ্যে সকল কিছু তাদের 
নিজস্ব সন্তা হারয়ে ফেলে। তান নিজেই তখন আগ্নর স্থান আধকার করে 
নেন এবং তাঁর থেকে নতুন দেবদেবী, নতুন বিষ্বপ্রকতি বোরয়ে আসে । 
খগ্বেদের দৌস-এর ভাঁমকা গ্রহণ করেন জিউস । গজউসের পত্র হিসেবে 
[101)5১95 € আঁগ্ন ) পুনরায় জন্ম নেয়। 

এই গরপাঁটিকে দুই দল দুই দহস্টতে দেখেছেন । একদলের মতে জিউসের 
আগ্রকে গিলে খাওয়ার মধ্য দিয়ে যে কথা বলার চেষ্টা হয়েছে তা এই :_এর 
দ্বারা (জিউসকে তাঁর প্রান্তন গৌরব 1ফাঁরয়ে দেওয়া হয়েছে--অর্থাং বধ্বপ্রাণের 
উৎস হিসাবে তাঁকেই দেখানো হয়েছে । অবার ভিন্নমতে মনে করা হয়েছে যে, এর 
দ্বারা একএকটা প্রলয়ের পর আবার বিশ্বের নতুন অভ্যুদয়ের কথা বোঝানোর 
চেষ্টা হয়েছে। 

13/2550145-এর সৃষ্টিতে মুখা প্যারগৃলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, 
বিষ্বসৃষ্টর সর্বপ্রথমে 01:095-এর আর স্থান নেই, অরাঁং আগ্ির। তার 
বদলে এসেছে জল ও কাদা । এ থেকেই সান্ট হয়েছে অগ্নির । তবে সময়কেও 
এখানেও সন্টর সক্রিয় প্রধান উপাদান হপাবে মূল্য দেওয়া হয়েছে । এখানে 
সমরকে শান্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে । বস্তুত সময়ের উদ্ভব 7316 73০1৫-এর 
80175010 21001£5 থেকে হয়েছে এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এই 
শান্ত থেকেই বস্তুর উৎপাঁত্ত--ছ.-51০০। তবে অরফিতত্বে বড় বিশঙ্খল- 
ভাবে এসবাকছুকে বর্ণনা করা হয়েছে। 0071020০3-কে এখানে দেখানো 
হয়েছে পক্ষযুস্ত ড্রাগন হিসাবে যার একটি মাথা যাঁড়ের আর একট সিংহের । 
এই দুইয়ের মধ রয়েছে দেবতার মুখ । তাকে এখানে দেখানো হয়েছে 
(010009770-17519150165-4১1720156-4800551515 হসেবে ॥ 70051016 এখানে 
শান্ত, 4,975 প্রয়োজন, £১৭1851519 অনিবাধতার প্রতীক । এর পরই 
01)107095 থেকে আসছে ১০00615 010895 ও 55505 1 £১20001 
এখানে বাম্পীয় আর্রতা, এবং চ::5)55 কুয়াশার প্রতীক। বাম্পাচ্ছম আলো- 
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অন্ধকার 'ম্াশ্রত দেশে 0110095 সূষ্টি করেন ভিজ্ব অর্থাৎ 099201০ ০. 
বর্ণনাটি অনেকটা আধুঁনক আ্ট্রোফজিক্সের নীহারকাপুঞ্জী থেকে ঘূর্ণনের 
বেগে তোর হওয়া গ্রহনক্ষত্রাদির মত । এখানে শীন্তময় দেশের অর্থাৎ আধানক 
পদাথাবজ্ঞানের ৮0153015৬91 বা 1১০ ড০০1।-এরও ইাঙ্গ ত পাওয়া 
যায়। এই ডিখের মধ্যেই হিল পুরুষ ও প্রক্াতির উপাদান। এ থেকেই 
লাঁবওবি হয় 70১০995০91৮) 205 5,৮ নামক দেবতার | 

মরাফর স্ান্টিতত্বের আরও নতুন বাখ]াও পাওয়া যায় অন্তত তিনাঁট । তবে 
কমবেশি সব বন্তব্র মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছেই । এর পরেই গ্রীক বিদ্রুপাত্বক 
নাট)কার আরস্টোফোনসের কাছ থেকেও সূস্টিতত্ত্র সম্পকে কিছ পাওয়া যার। 
তাঁর মতে আদতে |ছল বিশৃঙ্খলা-_-রান্র, এরেধাস ও টারটারাস। 7:01)১- 
এর গভে' বায়ু একাঁটি 'ডিগ্কের সণ্চার করে যে িম্ব থেকে কালে কালে 71০-এর 
জন্ম হয়। 12705 সবাকছুকে মালয়ে একাকার করে দেয়। এবং এই সব- 
কিছুর [মলন থেকে জন্ম নেয় স্বগ+ সাগর এবং মতর্য । 

তবে গ্রীসের দারশ্শীনক মানস পৌরাণক বশহিনীর মধ্যে সৃন্টিতত্বের ইতিহাস 
পাও করে খুশি হতে পারে না। এই পৌঁরাঁণক কাঁহনীগদীলকে অবৈজ্ঞানিক 
বলে মনে হত্র ॥ ফলে বিবসৃজ্টর যথার্থ রহস্য জানার জন্য নতুন ভালে চেষ্টা 
করেন । 

পোঁরাণিক কাহনীগঁল যতই বিভ্রান্তিকর হোক না কেন এর মধ্ো যে চিন্তা 
করার কোন অবকাশ নেই তা নয়। তাকেই গ্রীসের নতুন চন্তাবদেরা দাশীনক 
ব্যাখ্যায় নবর,.পে প্রকাশ করার চেস্টা করেন। 

এ নেত্রে যার কথা প্রথম চিন্তা করা যায় তাঁরা এসোছিলেন এাঁশয়া মাইনরের 
আইওাঁনধা থেকে । এদের দাশশনন্ চিশ্কার সূত্রপাত হয িলেটাসের থেল্‌স 
(৬০০ খ্রীঃ প্‌ঃ)-কে নিয়ে । তাঁরা আধীনক আস্টদ্রোফজিদ্টিদেরই মত জগৎ- 
উৎপাতুর মূলকেছ্দ্র ও উপাদান খজে পাবার চেত্টা করেন। কি ভবে তন্মান্ত 
বস্তুসত্তার রূপান্তর ঘটোহল তাঁরা সৌবঘয়ে অনুসন্ধান চালান। | বি*বসভ্তার 
উন খং:জ পাবার চেষ্টা করেন তাঁরা এই কারণে যে, হই দারশশীনকেরা লক্ষ্য কনে 
দেখোঁদলেন যে. বাস্তবজগতে কারণ ছাড়া কোন কিছুই ঘটেনা। তাহলে সংষ্টির 
আদ কারণ ক 2 একই ধরনের প্রশ্ন এফেসাসের হেরাক্রিটাসের মধ্যেও দেখা 
1দধোঁছিল। হেরার্লিটাস এটা লক্ষ্য বরেছিলেন ষে. জড়বস্তু ও গঠনশৈলীর দিক 
থেকে চাবন্ত। এ থেনেই গ্রীকমানসে এই চিন্ডার উদর হয় যে _ বিশবসৃচ্টর 
পেছনে একটা মানসনত্তা যথার্থই বস্তুজাত 1 সাষ্টর প্রাথামক উপাদান 
আগ্ন। এই সাগর কারণ_ শব্দব্রধণ, প্রজ্ঞা বা ঈশ্বর! বান্তবাঁদক থেকে এ 
হল আম্প ; অধাত্ম্য দক থেকে প্রজ্ঞা বা ঈ*বর, ॥ তবে স:স্টির এই প্রথম উপাদান 
সম্পকে অনুমানের বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ান। তবে এই প্রথম 
উপাদানকে প্রজ্ঞা রূপে আঁভাহত করা যেতে পারে। 
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অবস্তু থেকে সান্টর প্রথম উচ্ভব--একথা 'যাঁন বলোছপেন, তাঁর নাম 
এমপেডোক্রি ন (00953০95159 )। স্াস্টর চারাঁট উপাদান দ-ধরনের শাত- 
দ্বারা পাঁরগালিত-প্রেম ও বিণশ্খলা। আযনাক্সাগোরাস নি্বধায় উচ্চারণ 
করেন যে, গাত-_যার দ্বারা বশ্বসৃ্টি হয়েছে -তার প্রধান কারণ [০53 বা 
প্রজ্ঞা। তিনি আতক্রমানক এক আন্তত্বের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর এই 
বস্তব্যের অন্তরালে বস্তু ও আতিবাস্তাঁবক সত্তার 'দকে একটা সক্ষত্র ইঙ্গিত ছিল। 
এই পার্থক্য অনাতিক্রম্য না হলেও এই দ্বৈত অবস্থার [কতা পরবতণ* গ্রীক 
দারশশীনকদের দৃন্টি আকর্ষণ করে। (স্লেটোর 131915০01--এ এই প্রশ্থই ছিল 
সবচেয়ে বড় সমস্যার বিষয় । 
প্রথম প্রশ্ন যেটা দেখা দয়েছিল সেটা এই যে, যাঁদ সৃষ্টির প্রথম কারণ 
অবাস্তাঁবক হয়--তাহলে সেই অবাস্তাবক শান্ত কি করে বস্তুকে প্রভাবিত করতে 
পারে 2 গ্লেটো বলেছেন, ঈশ্বর এমন বস্তুসত্তা থেকে জগৎ সংষ্টি করেছেন__ 
যে বসতৃসত্তা চীরন্রগত ভাবে ছল দুঃশাসনীয়। সুতরাং ঈ*বর তাকে সম্পূর্ণ 
ধনজ্জের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারেন ন ॥ তবে যতদুর সম্ভব এর মধ্যে 
নিজের মানসশান্তকে অনপ্রীবষ্ট কাঁরয়ে দিয়োছলেন। বস্তুদত্তর যে দবার্বনশত 
অংশ এ*বাঁরক ইচ্ছকে প্রাতরোধ করোছিল তাকেই তান অশুভ শান্তর উৎস বলে 
মনে করেছেন্‌। 
জগ্পং সৃষ্টি করে ঈশ্বর এতে দেহ ও আত্মা আরোপ করেন। আদ বস্তু- 
সন্তার আকাতহীন ও বিশৃঙ্খল 'কছু অংশে ঈশবর নানাপ্রকার আ্কিক আকাতি 
ও সথ্যা ঢুকিয়ে দেন। এর ফলে স:ছ্টর চারাঁট উপাদান ফংটে উঠে যা দিয়ে 
ঈশবর [বিশ্বত্রন্ধাপ্ড তোর রা পাইখাগোরাসের প্রভাবে প্লেটের সষ্টিতত্তে 
অঞ্ক এই জন্য বিরাট ভামকা নিয়েছে । 1 প্লেটো তাই বলতেন, জগৎ-সৃন্টিতে 
ঈ*বর বড় গাঁণতজ্ছের ভামকা নিয়োছলেন। 'তানি সেইজন্য আত্মার উপাদান 
খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এই উপাদানগৃগলর মধ্যে প্রথম হল-_গাত । গ্রহ- 
নক্ষত্রের গৃত লক্ষ্য করে তিনি এই গাঁত সম্পকে ধারণা করেছিলেন। আত্মার 
মৌল চারন্র এই জন্য স্বতগাঁত। এই আত্মাই অন্যান) বিষয়ের মধ্যে গাত সন্ডার 
করে। এই আত্মার জনাই 'বচ্ছেদকরণ, মিশ্রণ, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং বিগলন। আত্মার 
'দ্বিতখয় চারন্র ছল বাদ্ধবাত্ত। প্লেটোর মতে এই আত্মা সৃদ্ট, অবতরিত। 
সময়ের প্রারস্তে ঈশ্বর জগৎ সৃছ্টি করেছিলেন । বিশৃঙ্খলা থেকে ঈশবর যা কিছু 
. বাইরে 'নয়ে এসোছিলেন তার মধ্যে নিজের ভেতর থেকেই তিনি আত্মার সণ্টার 
করেন। আ'দবস্তুসত্তাতে 'তান গাণিতিক হিসাবে আকাতি প্রদান করেন । 
বশবব্রহ্ধান্ডে তানি যেমন দেহসত্তা দান করেন তেঘনই দান করেন প্রাণসত্তা । 
ণনজজের অনুকাততেই [তিনি মানবদেহ ও প্রাণ সাঁচ্ট করেছেন। সুতরাং জীব 
জগং ও মানবের কাছে [তান পিতাগ্বর-প। এ ভাবে তাঁকে চিন্তা করলে তান 
আমাদের হীন্ত্রগ্রাহ্য অনুভাতর মধ্যে এসে যান। আবার ভিন্রভবে ভাবতে 
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গেলে রহুসাজনক ভাবে তানি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে । তখন. তাঁকে 
বুদ্ধি দিয়ে ধারণার মধ্যে আনা রাঁতিমত কষ্টকর) 

প্লেটোর জগৎসূ্টিতত্বে সক্ষন্রভাবে একটা দ্বৈতাবস্থা রয়েছে। ঈশ্বর 
নভে জাল নৈব্িম্তক ভাব হিসাবে কতুসন্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন 
না। সুতরাং সৃ'্টর রূপকার হসাবে তাঁকে স্বতল্ল একটা ব্যবস্থা করতেই 
হয়েছিল। এই জন্যই তিনি গাঁণাঁতক একটা রুৃপরেখার এবং বস্তুর মধ্যে 
প্রাণ-সত্তার অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছি.লন। বিশ্বাত্মার অবতারণা করে বস্তু 
ও ঈশ্বরের সঙ্গে তান সংযোগসত্র সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছিলেন । 

বস্তুর বাইরে স্বতন্ত্র একটি নৈব্যান্তক ভাবে ঈ*বরের আস্তত্ব সম্পকে প্লেটো 
যে চিন্তা করেছিলেন আআরিস্টটল সেই ধারণা সমর্থন করতে রাজ না হলেও-_ 
নিজেও দ্বৈতভাব থেকে বোঁরয়ে আসতে পারেন নি। এশবরিক জীবনকে তিনি 
আত্মীচন্তাজাত শান্ত হিসেবে দেখতেন। কিন্তু এর পর থেকেই গ্রীক 
চন্তাতে দ্বৈত সত্তার-_-মন ও বক্তু, আত্মা এবং বয় এই দুই মেরঃপ্রান্তিক 
ধারণাকে একটি আদ্বিত অবস্থার মধো নিয়ে আসার চেষ্টা হয়। আত্মসত্তাকেই 
বিশেষ গুরুত্ব দেবার চেক্টা চলে। তবে এই আঁম্মক অবস্থার মধ্যেও দুটি দিক 
থেকেই যায়-_সার্বিক আধ্যাআক এক অবস্থা এবং স্বতল্ল বাস্তাবক অবস্থা । 
এক্ষেত্রে দু'দল-এর উদ্ভব হয়_ভোগবাদী দল ও শোক-দৃঃখে উদাসীন 
প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলার দল। ভেগবাদখদের বলে 7:01500০017১ 
এবং দুঃখশোকে সমবোধকারীদের 56০155. তবে উভয়ে ই অদ্বৈত সত্তা ছিল 
বস্তুবাদী । এক্ষেত্রে দার্শানক দিক থেকে কাউকে [নিয়ে যাঁদ আলোচনা করা 
চলে তবে তাঁরা 5/০1০-দল। 

সৃষ্টির প্রাথামক উপাদান হেরাক্রিটাসের মত :০০-দের কাছেও ছিল 
আগ্র। তবে এ আগ্ন হল তন্মান্রক আগ্ন বা আগ্ঘর আতিসংক্ষ্ অবস্থা । একে 
আগ্রবায় বা ব্যোমরূপেও কদ্পনা করা যেতে পারে_যেটা আধ্ানক 'ফাজক্ের 
ভাষায় 201১০78 ৮০$এ. বন্তুসত্তা এখানে শাস্তরুপ। তাঁদের মতে যখন 
স্বর্গ বা মত কিছুই ছিল না-_ তখন শুধুমাত্র ?ছল আদিবস্তু, তন্মাত্রিক 
অবস্থা । সমগ্র আন্তত্বের এ ছিল একমান্র আত্বত্ব। এ থেকেই দৃস্টিগোচর 
[বিশ্বের উদ্ভব ।॥ আবার পারণাঁতিতে এখানেই মিশে যাবে । এইই হল্‌ স:জনশীল 
শান্ত অথবা দেবতা । এই থেকেই ছন্দময় বিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে । সুতরাং 
১০০?৩-তত্ অনুযায়ী বন্ত2 ও শস্তি মলে স্বতল্ল এক আবাছন্ন আন্তত্ব ছিল। এই 
শান্ত হল এক ধরনের দ্বান্দ্িক শান্ত । আন্তচাপের ফলে যে শান্ত ছাড়য়ে পড়ার 
জন্য ছটফট: করাছিল__অথচ একটা তুলনামূলক ঘনত্ব অথাৎ আন্তআকষণ্ণীয় 
চাপের জন্য বোচন্র্য একের মধ্যে তাদের স্বতল্ত্ সত্তা হারিয়ে অবস্থান করাছিল। 
এ ঠিক ব্লযাকহোলের অভান্তরভাগের অবস্থার মত। ভাবতেও অবাক লাগে, বহু 
প্রাচীন কালেও মান,ষ কোয়ান্টাম ফিজিকের ধৃগের অত্যন্ত আধুনিক চিন্তার মত ' 
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চিল্তা করতে পেরোছল ৷ এই ঘনত্বের মধ্যে বস্তুসত্তার স্বতন্ত্র কোন আন্তত্ব ছিল 
না বললেই চলে। এই অবস্থাটাই ছিল আগ্রর প্রাথথামক উপাদানের অবস্থা । 
চাপ বাড়তে থাকলে আগ্রর সক্ষম উপাদান বায়্‌তে পাঁরণত হয় অর্থাং শান্ততে। 
এ থেকেই বোরয়ে আসে জলের স্থূল উপাদান-_ অর্থাৎ আর্দ্রঁবাম্পীল্প শাস্তপ্রবাহ। 
এর পরই দেখা দেয় স্থুলজগৎ অর্থাৎ স্থুলস্ন্টর উপলব্ধিষোগ সক্ষন উপাদান 
_ হয়তো অণৃপরমাণ্‌। এ থেকেই স্াঁন্ট হয় আকাশের যে আকাশ বস্তুর 
মাধ্যাকর্ষণ শান্তর আকর্ষণ-যোগ্য। বস্তংসন্তা না থাকলে কখনই আকাশ দেশে 
ভারি বস্তুর উদ্ভবে তার চতুদিকে বে'কে যেতে পারে না-ষে বাঁঞ্কমসত্তার প্রমাণ 
আধুনিক পদার্থীবদযা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে । সুতরাং বন্তুজগতে 
মৃত্তিকা, জল, আগ্ন ও বায়ূরূপ যে স্বতন্ত্র উপাদান নজরে পড়ে তার বিশেষ 
আস্তত্ব একাঁট আপোক্ষক আগ্তত্ব মান। না হলে কোন [বিশেষ ক্ষেত্রে তারা 
স্বাতল্তিকতাহীন ॥ 3:০1০-রা তাই স্পন্ট বলেছেন যে, বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডে যা বত স্তর 
তার মধ্যে শান্তর ছন্ তত বেশী । তাই স্থ্‌লবস্তুর মধ্যে এই দ্বল্থ কম। এথানে 
5০০1০-রা মুলত ষা বলতে চেয়েছেন তার অর্থ 11501 2500105213৫ 
10৮7০ 76010212০5.. ব্বপ্রকাতিতে বস্তুসত্তার নিদিষ্টরূপ আসে ১:০1০-দের 
মতে ব্যোমীয় শান্ত থেকে । এর পশ্চাতে একটা বৌছ্ধকবৃত্তির উপাশ্ছাতিকে 
সহজে যেন অস্বীকার করা যায় না। এই বৌদ্ধকবৃন্তির আধার [হসেবে 
5৫০:০-রা আত্মার কঙ্পনা করেছেন-_ সম্ভবত একেই বোধহয় আধৃনিক পদাথ- 
বিদেরা 00০07091)021,20০ 9৩1৭ বলেছেন। সুতরাং বস্তুর আদ অবস্থা স্থুল 
বাস্তাবক অবস্থা নয়, এবং বাদ্ধবাত্তও সাজ্টওর পূবে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। 
হয়তো সবই ঘুমন্ত ছিল কোন ক্ষুদ্র 9510-এ, না ছলে বৃহত্তর ?510-এ হয়তো 
এরই নাম 91১27৮010--আমরা যাকে বাঁল পরত্রদ্দন যেখ নে আত্মার যথার্থ 
অবস্থান, গপনিষাঁদক ধাঁধ বাহেবর কথা মত “শান্তো ইয়মাত্মা”। সুতরাং অদ্বৈত 
বন্তুতান্তিক অবস্থা থেকে বিবসাম্টর রহস্যব্যাখ্যাতে 9৮০/০-রাই বোধহয় প্রথম 
গঁগয়ে এসোছল 
_অগ্বৈতবাদী “তরফ থেকে গ্রগসে বিষ্বসৃষ্টির আরেকটি দর্শনও গাঁজয়ে 
ছল ॥ একে বলা হয় 1২০০-5190015 (50997002015. এদের মতে 
[িশ্বের যথার্থ উৎস বান্তীবকও নয় আ্বকও নয়। এই উভয়কেই আঁতরুম করে 
এক উত্তরণীীয় অবস্থা । মনে হতে পারে যে, এরা এই ধরনের আভমতের জন্য 
আঁত্মক অর্থৎ 58101600%০ ভাবকে পারত্যাগ করোছলেন। কিচ্তু একটু ভাল 
করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ষে, এরাই ছিলেন সর্ধপেক্ষা আত্মিক । অধ্যাত্থ 
জগতের চাবিকাঠি তাঁদের মতে রয়েছে আত্মিকতার মধোেই। আত্মিক জগৎ 
অপেক্ষা বাস্তব জগৎ অনেক বেশী অবাস্তব । সত্যকে ব্দ্ধিবৃত্তিদ্বারাই জানা 
সম্ভব। যথার্থ সত্যের. সঙ্গে সম্পর্ক শুধু নিজের মধ্য থেকে বোরয়ে এসেই 
অর্থং অহং-্এর মধ্য থেকে বোরয়ে এসেই করা যায় । একেই ইংরেজীতে বলে 
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০০56৪৪5, বাংলায় চরমানন্দ । এই অবস্থায় আঁস্বক এবং বৈষাঁয়ক উভয় ভাবই 
তাদের স্বতন্ত্র আস্তত্ব হারিয়ে ফেলে ) 
1ব০০-121960751০-রা যাঁদও বলেন যে, তাদের এই তত সরাসার শ্লেটো 
থেকে লাভ করা তবু আসল সত্য যা তা হল এই যে, এ ধরনের চিন্তা সম্পূর্ণ 
ভাবে প্রাচ্যের মরমিয়াবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন । এই ধরনের চিন্তা বোধহয় গ্লোটি- 
নাসের (4 1. 204-269) মধ্যেই সর্বপেক্ষা বৌশ প্রতিফলিত হয়েছে ।% তাঁর 
মতে পরমসত্তা ভেজাল উত্তরণীয় এবং অক্দ্রেমন। একে জণীবও বলা যাবে না 
ভেজাল বৃদ্ধিও বলা চলবে না। কারণ, উভয় শব্দের মধ্যেই একটা সীমা- 
বঙ্ধতা রয়েছে । সুতরাং উপাঁনষদের মত এবং গোতম বৃদ্ধের মত এই পরমকে 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চুপ করেই থাকতে হবে_ কারণ, এই পরম যে ভগবান 
শ্রীত্রীরামবফের ভাষায় অনুচ্ছিম্ট । তবুও পাঁরকল্পনা ছাড়া যখন সূম্টি সম্ভব 
নয় তখন একে এক ধরনের মানস বলে ধরে নিতে হবে_ যাকে বলে এ*বাঁরক 
মানস । 'এই এ*বাঁরক মানসে চিন্তা স্বতজাত । পরম সত্য হল একই সঙ্গে জ্ঞানের 
কাছে মন ও বিষয়ের এঁক্যব্ধ অবস্থা । সশ্টির প্রাকমূহ্তে এটি স্থির । সম্টির 
মৃহর্তে ক্রিয়াশশল। কিন্তু এই পরমাবস্থার উদ্ভব কোথা থেকে? এর উদ্ভব 
তাঁর মতে স্বভাব থেকে, যেমন সূঞ্ের স্বভাব থেকে তাঁর গুণ হসেবে আলো 
বাঁকারত হয় |) 
সবেচ্চের মধ্যে রয়েছে এমন গুণ যা নিচে নেমে ক্ষুদ্র হতে পারে 'কিল্তু 
ানজে কখনও ক্ষুদ্র নয়। কোনাঁকছু্‌ থেকে যেমন মনের উৎপাত্ত, তেমনই 
মন থেকে আত্মার উৎপাত্ত। মনের পাশাপাশি যেমন এসেছে ধারণা, তেমনই 
দেহের পাশাপাশি এসেছে আত্মা। আত্মার মধ্যে বিভাজক উপাদান থাকলেও 
আত্মা ?বন্তু অতবাস্তবিক। নিভেজাল আত্মা আবভাজ্য- তবুও স্বতন্ত্র 
দেহের মধ্যে তা প্রবেশ করে। সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত করেই আত্মা ছড়িয়ে রয়েছে। 
তথাপি এর গুণাবলী-- 1বশ্লেষণাত্মক শান্ত, স্ফীত, অনুভব, প্রাণশান্ত প্রভাতি 
নানা ভাগে বিভন্ত। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আত্মা হল বিশ্বাত্বা। তথাপি স্বতল্ম 
আত্মার আস্তত্বও আছে। 
গ্লেটা বস্তু ও মনকে দুটি পৃথক সত্তা দিয়েছিলেন । শ্লোটিনাস বলছেন, 
আত্মার গাত থেকেই বন্তুর জণ্ম। বস্তুর অন্তরালে এমন কিছু রয়েছে যার 
সঙ্গে বস্তুর রূপের মিভা নেই । সেই অন্তরালস্হ উপাদানগাল ভিম্বরূপও 
নিতে পারে । সব!কছুরই £ভীর ভন্তঃপুরে একটা কিছু রয়েছে যার কল্তৃত 
কোন আঁ্তত্বই নেইি। বত'মান বিজ্ঞানে এবেই বলা হচ্ছে 'ইনার স্পেস । ফলে 
নবগ্লেটোপন্হিদের চিন্তাধারার মধ্যে এবটা মরময়াবাদের গন্ধ রয়েছে--ষে 
মরাময়াবাদের গম্ধ ফুটে উঠেছে বন কোয়ান্টাম ফিজিকের মধ্যেও । 
ছন্দের সুম্টিতত্তে বি*ব্রত্বাপ্ডের উৎপত্তি নিয়ে প্রথম দিকে তেমন মাথা 
থামানো হয়নি । যা যেমন ভাবে আছে তেমন ভাবেই তাকে ধরে নেওয়া হয়েছে ৪ 
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বরং মানুষের উৎপাত্ত কি ভাবে হয়েছে সেটা নিয়েই আলোচনার স্র্রপাত 
হয়েছে। 'জেনোসস'-এ দেখা বায় পৃথিবীকে তার বর্তমান অস্তিত্বে স্বতাসম্ধ 
একটা ঘটনা বলে ধরে নিয়ে তবে আলোচনার শুরু হয়েছে । তখন পাঁথবা 
ছিল অনুর্বর ভূমি মান্ত। লতাগঞ্মাদ ?কহুই গজায়ান। কারণ-_জহ্‌ওয়েহ্‌ 
এলোহিম অর্থাৎ যেহোবা তখন ধরনীর উপর বৃম্টিপাত ঘটানান। মাত্তকা 
কর্ষণ করার জন্য কোন মানূষেরও জন্ম হয়ান। একাঁট ঝর্ণা যা উপরে উঠে 
গিয়োছল-_তা থেকে নিচে জল ঝরে পড়ে । সম্ভবত এখানে পৃথিবীর নদী 
থেকে উপরে বাষ্প উঠে মেঘ সাঁন্ট হয়ে বৃষ্টিপাতের কথাই বলা হয়েছে, কারণ, 
ঝর্ণা উপরে উঠতে পারে না। এর ফলে মাত্তকা সিম্ত হয়। কাদা জমে উঠে। 
জহ-ওয়েহহএলোহিম কুন্তকারের মত সেই কাদা থেকে মানুষ সাছ্ট করেন। তার 
নাকে ফ* 'দয়ে প্রাণ বায় অনুপ্রাবস্ট কাঁরয়ে দেন। ফলে জীবন্ত মানুষের 
আঁবভাব ঘটে । মাঁট-_, যাকে বলা হয় আদামা বা ধুলো তাই 'দিয়ে তোর 
বলে মানুষের নাম হয় আদাম আমরা যাকে আদম বলতে অভাদ্ত । জহ্‌ওয়েহ- 
এলো'ছিম ইডেন উদ্যানে নানাপ্রকার উদ্ভিদের সণ্টার করেন। তোর হয় জীবন 
বক্ষ, জ্ঞানবক্ষ, যে জ্ঞানবৃক্ষে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার ফলই ফলে। এই 
উদ্যানের মধ্য দয়ে একাঁট নদী প্রবাহত হয়ে পরে চারাট নদগতে পারণত হয়__ 
পিশোন, হোন, তাইগ্রিস ও ইউফেহতিস ॥ 

ঈশ্বর আদমকে এই উদ্যান চাষের দায়ত্ব দেন এবং এর ফলমূল ভক্ষণের 
অনুমাত দেন। কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নষেধ করেন। অবে আদমকে 
নিঃসঙ্গ দেখে তার জন্য নানাধরনের পশৃপাঁখ তোর করেন-কিন্তু তার 
যথার্থ সঙ্গ হবার মত কাউকে সাঁন্ট করেন না। এটা বুঝতে পেরে জহ্‌ওয়েহ 
এলোহিম আদমকে [নাবড় নিদ্রায় আচ্ছল্ন করে তাঁর পাঁজর থেকে একটি আস্হি 
নিয়ে তাকে রন্তমাংস দিয়ে আবৃত করে দেন। ইনিই হলেন ইভ্‌॥ মানবা। 
আদমের দেহ থেকে অর্থাৎ 1480-এর দেহ থেকে পঞ্জর ধার করে অর্থাৎ ০৮৪ 
করে তাঁর সঙ্গিনীকে তোর করা হয়েছিল বলে তার নাম হয় 0)৮০-0০22-- 
০1047. আদম নিদ্রাভঙ্গ হবার পর তাকে দেখতে পেয়েই বুঝতে পারেন 
যে, এ হল তার আস্হর আঁস্হ, মাংসের মাংস_ ইশ ( পাঁজরের হাড় ) শা-_- 
অথাৎ পঞ্জরজাতা । এইভাবে স্বতাসম্ধ ধরণীতে মানব ও মানবীর উল্ভব হয়। 
প্রথম এরা ঘুরে বেড়াতেন উলঙ্গভাবে_ নিম্পাপাচিন্তে । 

আদম ইভের এই গ্রল্পের মধ্যে প্রাচীন মানুষের আত্মীজজ্ঞাসার আদম 
ধরনের জবাবেরই হীঙ্গত পাওয়া যায়__ যেমন, মানুষ কি দিয়ে তোর 2 যেহেতু 
মৃত্যুর পর সে ধুলোতে মিশে যায়, সেইজন্য সহজ উত্তর, ধুলো দয়ে তোর । 
কুণ্তকার যেমন মাট থেকে পান্র তোর করে, ঈ*বর তেমনই তাদেরও মাঁট থেকেই 
£তার করেছিলেন বলে বিষ্বাস। শ্বাস যেমন বায়হ, যা নিয়ে মান্‌ষ বেচে 
থাকে এই *বাস মানুষের মধ্যে অনুপ্রীবস্ট কাঁরয়ে দিয়ে ঈঞবর মানবের মধ্যে 
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জাীবনসণ্চার করেছিলেন বলেও তারা মনে করে। এই শ্বাস বাপ্রাণদেহ 
থেকে বাইরে গেলেই তার মৃত্যু হয়। তারা মনে করে নাম ও বিষয় এক। 
কারণ, নাম মনে হতেই নামের বিষয় মানসপটে ভেসে ওঠে ॥। কোন কিছুর নাম 
করা মানেই তার উপর প্রভাব বিস্তার করা । আদম বিভব পশ্‌র নাম দিয়ে- 
ছিলেন বলেই পশুগুি তাঁর অধীন হয়েছিল। এই ষে ভাষা ষ মানুষ ব্যবহার 
করে তা প্রথম উচ্চারিত হয়োছিল ঈশ্বরের মুখ থেকে । 

ইডেন শব্দের উদ্ভব হয়োছল ব্মাঁবলনীয় এডনু বা সমতলভ্ম থেকে । 
একেই উদ্যান বলে চিহিত করা হয়েছে । আদমের প্রথম সঙ্গগ ছিল পশুকুল। 
গলপাঁট হয়তো রূপক । এ দ্বারা হয়তো আদম বন্যমান্ষকে বোঝাবার চেষ্টা 
হয়েছে - যাকে ব্যাবিলনীয় ভাষায় বলা হত ইয়াবান। ব্মাবিলনীয় কাহনীতে 
দেখা যায়, ইয়াবনিকে সৃষ্টি করোছিলেন দেবগ ইশতার ॥। এই আদিম মানুষের 
মধ্োই ছিল প্রাণের গর্ভ বাক্ষেত্র। পশজগতের সঙ্গে সে তখন মিশে ছিল। 

আদমের গল্পের মধো ব্যাবিলনীয় প্রভাব থাকলেও এর উপর যে রঙ চেপেছে 
সেটা প্যলস্টিনীয় । এখানে যে মাতৃতান্দিক সমাজ-ব্যবস্থা ছিল ওচ্ড টেস্টামেন্টে 
তারই ছায়া পড়েছে । সুতরাং জেনোৌসস*-তে যে জীবসৃন্টিরহস্যের কাহনশ 
পাই তা প্যালাস্টনীয় লোকগাথা থেকে এসেছে বলে মনে হয় । মেসোপটেমিয়ার 
সঙ্গে তাদের 'নাবড় সম্পর্ক ছিল । এলোহিগ্ন অর্থ ঈ*বর ॥ তাকে এ-রপেই 
কল্পনা করা হয়েছে। 'ছব্ুরা এই ঈ*বরকে ডাকত 'জন্হহ বলে। গিুদের 
ধারণা ছিল, ঈবর থাকতেন সাইনাই অণুলে। 

হিত্রুদের মধ্যে জগৎসাঁষ্টর চিন্তা এসেছে জহ্‌ওয়েহ--এর সঙ্গে রহব নামে 
এক অশুভ শান্তর সংগ্রাম থেকে । সম্ভবত এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পণম্টর 
পুবে যে আদিম বিশৃঙ্খলা ছিল সেই বিশৃঙ্খলার কথাই বলা হবেছে_ যার নাম 
০0912010 01905 । 


আব গ্রন্ছহের 26/2এতে রয়েছে এমনতর বর্ণনা-ষে বর্ণনা চষ্ডীতে 


কারণসমূদ্রে ভগবান 'বিষুর সঙ্গে মধুকৈটভের সংগ্রামের কথা স্মরণ কারয়ে 
দেয়। জোবের বন্তব্য এই ধরনের £__ 

“সমগ্র শান্ত দিয়ে তিনি সাগরকে আন্দোলিত করলেন । 

অশুভ শান্ত রহবকে তিনি ছিন্নাবাচ্ছিন্ন করে দিলেন ॥ 

তার *বাসে আকাশ ফটে উঠল । 

সহস্তে তিনি পলায়নপর সর্পকে হত্যা করলেন ॥” 

কারণসমূদ্রের বিশঞ্খলা এখানে 01901701৩-এর কৃষগহবরস্থ আস্রতা । 

প্রহবহতযা হল 5510010০205 0128.0105 । শবাস হল িস্ফোরণজাত ৮:71)০06 
০1)6155 যা দেশ ও কাল স্‌ৃ্টি বরেছিল। এবং সর্পহত্যার অর্থ একটি 
নাট বৃত্তের মধ্যে শাস্তকে ধরে রাখা- অর্থাং গোলকের মধ্যে । শ্রীশ্রীচণ্ডীতে 
এই তত্ব মধতকৈটভবধের মধ্যে আরও বিরাট মহিমা লাভ করলেও মৃজতঃ সৃম্টি 
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পর্যায়ের আদ বিশঙ্খলা অর্থাৎ ০০95:0$০ ০1:০০3-এর কথাই বঙ্গা হয়েছে। 
এই ০1993 দাশশীনক হেগেলের 82010553551 একএর অভ্যন্তরের যা 
স্বাভাবিক অবস্থা, তারই ফলে এক থেকে বহন হয়েছে । 
এই যে আদম বিশৃঙ্খলা ইহুদী পুরাণকাহনীতে তার ভন্নতর বর্ণনাও 
আছে । এখানে শ্রীত্রী চণ্ডী বার্ণত মধু-কৈটভের মত দট দৈত্যকে দেখা যায়-_ 
স্মলের দানবীয় শান্তর প্রত্ক বেহেমথ এবং জলের দানবীয় শান্ত লৌভয়াথান। 
এদের মধ্যে বেহেমথ হল পুরুষ এবং লোভয়াথান মাহলা। আবার কোথাও 
কোথাও দানবদের কোন উল্লেখই নেই ; সেখানে শুধু দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর 
সাগরের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। দুই দানবীয় শাস্তর যে উল্লেখ করা হয়েছে 
তাদেরও অন্ধকার বলেই বর্ণনা করা হয়েছে । এর মধ্যে বিরাট র:পক রয়েছে, 
অন্তরালে রয়েছে অধ্যাত্ম সতা। অনেকে এই জন্য ইহুদীদের মিশর থেকে মাস্তি 
পাবার ঘটনাকে মহাজাগাতক কোন অবস্থার পৌরাণিক রৃপক কাহনী বলে 
ব্যাখ্যা করতে চান। তাঁরা মনে করেন মিশরই এই রহবরপ দৈত্য । 
মিশরীয় কাহনীকে প্রলয়রূপ বাহিনী বলেও অনেকে মনে করেন। ঈশ্বর 
আদম [িবশৃভ্খলা থেকে জগৎ সৃষ্টি করোছিলেন। এই ছন্দময় বিশ্বে (5০951003) 
মানুষের ভ্রান্তিতে শূঙ্খলার অভাব ঘটলে, গুণসাম্যে তারতম্য ঘটলে আবার 
[তান এই জগৎকে ধ্বংস করবেন-_এবং আদিম বিশৃঙ্খলার মধ্যে খেলে দেবেন। 
এরপর আবার নতুন করে বি*্বরচনা করবেন। 
কখনও কখনও ইহ্‌দখ স:ম্টিতত্বে তিনটি দানবীয় শীশ্তরও উল্লেখ পাওয়া 
যায়_-৫১) দ্রুতগ্াতিসম্পন্ন লেভিয়াথান-_1107০00০ 66765, যে লোভয়াথান 
দেশে (০০) থাকে । (২) সাললস্থ রূঢ় লেভিয়াথান এবং (৩) গভীর সমন্র্রের 
ড্রাগন। একে বলা হয় সর্প 'অম (৪) ॥ একই ধরনের একটি ধ্বংসাত্মক 
কাঁহনীতে দেখা যায় ?বশ্বের সকল জীব, পাহাড়, পর্বত, সব কিছু গলে গিয়ে 
ণিবশঙ্খল হয়ে উঠেছে । আকাশের আলো নিভে অন্ধকার নেমে এসেছে । পাথবাঁর 
আস্তত্ব নিশ্চিহ হয়ে গেছে । বিজ্ঞানের ভাষায় এটাই হল 318 07400. এই 
ণবণঙ্খলাকে জেনৌসস ১১-তে তৌহহ এবং বৌহু ঝলা হয়েছে। 
এ-সব কাহিনী থেকে হিব্রুদের স্াম্টতত্ত্ সম্পর্কে যে "সম্ধান্ত করা যায় 
তা হল ঃ-₹আঁদতে ছিল নিরস্ত অঞ্ধকারের মত বিশৃঙ্খল, অনূর্বর সাঁলল 
€ কারণ সালিল 2) । এর মধ্যে ছিল দুষ্টাকার দৈত্য। দেবদেবশদের আনন্দ 
উৎপাদন করে জহ্‌ওয়েহ- এই বশঙ্খলশান্তর সঙ্গে সংগ্রামে 'লপ্ত হন। এই 
সংগ্রামে তান তার বায়ু (00600 ০5155 )কে ব্যবহার করেন। এর 
ফলে আকাশের উদ্ভব হয় । সেই আকাশ থেকে নাচে জল ঝরে পড়ে। এই 
জল এথানে অণু ও পরমাণূস্বরূপ | এর পর মহাশুন্য পাঁথবীর সৃষ্টি হয়! ॥ 
ব্যাবিলনীয় সৃষ্টতত্বের সঙ্গে এখানে 'হব্দু সৃষ্টিতত্বের যথেষ্ট মিল খজেও 
“পাওয়া যায় ॥ ব্যাবলনায় কাহনীর 'হব্র সংঘর্ষ মারডুক ও টিয়ামতের সংঘর্ষে 
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পরিণত হয়েছে । ঈশ্বর এই দৈত্যকে দৃ-ভ'গে ভাগ করেন । এক ভাগ দিয়ে 
তৈরি করেন স্বর্গ এবং আর এক ভাগ দিয়ে মত। জলও দু'ভাগে বিভন্ত হয় 
_উধের্ব দেশর্‌পে এবং নিম্নে অর্থাৎ স্থৃলক্রগতে যথার্থ সাললর্‌পে। 
ব্যাবলনাত্র সৃচ্টিতত্বের কাহিনী সাতাঁটি ফলকে উৎকীর্ণ হয়োছিল। হিবু 
সৃন্টিতভ্তেৰ সৃষ্টি হয়েছিল সাতাঁদন ধরে। 
সৃষ্টির আদতে ছিল তোৌহ ও বৌহু নামে বিশৃঙ্খলা ॥। সম্ভবত এর দ্বারা 
'এক'-এর মধ্যে দুইয়ের দ্বন্বকে বোঝানো হয়েছে_175£০1-এর থাঁসসের মধ্যে 
আ্শ্টাথাসসের খেলা । একে অর্থাথ ০19০5-অবস্থাকে আরও সুন্দর করে 
বোঝানো হয়েছে-ট-হোম (আঁদসালল, কারণসাঁলল )-এর বুকের উপর 
ভাসমান অন্ধকার রূপে বর্ণনা করে, খপ্বেদের নাসদীয় সূস্তে যাকে বলা হয়েছে 
তখন অন্ধকার ছিল ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন” । এই অন্ধকারের উপর 'দয়ে বয়ে বায় 
ঈশ্বরের *বাস- অথাৎ 7105000 509785 যা 01508%05-রৃপ িস্ফোরণজাত 
শীশ্তর:পে বিবকে ছাঁড়য়ে দিতে সাহায্য করোছিল, কালের উদ্ভব ঘাঁটয়োছল। 
এর পর ঈমবরের সাতটি বাকা থেকে জগতের উদ্ভব হয়। এই সাতটি বাকা 
প্রকৃত পক্ষে 1১18905-এর সাতটাট মূল কোয়ান্টাম লীপ। যার এক একাঁট 
আরও সাত ভাগে বিভন্ত-_৭ ৭--৪১ | এরসঙ্গে আদ অন্ধকার ও শৃঙ্খলা 
মিলে ৭ * ৭--৪৯+২)--৫১ট ধাপে জগৎ সৃণ্টি করে । 
সূচ্টির আদ পর্যায়ে দেখা দেয় আলো--যাকে আধাঁনক বিজ্ঞানের 1১:৪- 

191) বা 1190101)01-এর মহা িস্ফোরণজাত আলো বা ভারতখয়াবন্দুর সঙ্গে 
তুলনা করা যায়। তারপরই মহাশ্‌ন্যতার বুকে দেখা দেয় [915211706 ৮010 
বা আকাশ । এর পরই দেখা দেয় স্ুলসত্তা (05159) বা স্ুলপত্তার 
তশ্মান্র_অণু-পরমাণু বার পার্পারক যোগাযোগে স্থুলাবব তোর হয়। তার 
উপর উদ্ভিদ পশুমানবাদ প্রাণের সণ্ার হয় অর্থাৎ প্রাণের বাঁজাবস্থা দেখা দেয় 
0199001 মেঘের মধ্যে । তারপর প্রকাশ পাষ গ্রহনক্ষত্রাদদ । বিজ্ঞানের 
বিশ্লেষণেও এই 719970:০ ছায়াপথ বা নীহারিকাপনঞ্জ থেকেই গ্রহ-নক্ষত্রাদর 
উদয় হয়েছিল। পণমত দেখা দেয় প্রাণের বীজবাহখ জলরাশি। ৬স্ঠ দিনে 
সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়। প্রাণের বিকাশ মনুষ্যর্পে পারপূর্ণতা লাভ করে। সপ্তম 
দিনে সৃষ্টশেষে ঈ*বর বিশ্রাম করেন অর্থ প্রাকৃত জগৎকে স্ফীতমান অবস্থায় 
ছেড়ে দিয়ে ঈ*বরের শান্ত কুলকুণ্ডালন? হিসেবে স্টির প্রান্তদেশে এসে মৌল 
শান্তরূপে বিরাজ করতে থাকে ।, ব্যাবিলনেও দেখা যায় সপ্তম ফলকে মারডুককে 
স্্টকাষের জন্য স্তুতি করা হচ্ছে। সুতরাং ক্রমেত্রমে হিরু সৃস্টিকম্পনায় 
অচ্ভূত একটা বৈজ্ঞানিক সত্য রূপককাহনীরপে আত্মপ্রকাশ করে। তবে 
পাশ্চাত্য ধর্মতত্বীবদেরা অনেকেই আদিম বিশৃঙ্খলা, অন্ধকার গভীর সম্দ্র 
প্রভৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ্য করে অর্থাৎ ঈশ্বরের বাইরে এর আন্তত্ব লক্ষ্য করে 
এর মধ্যে দ্বৈতবাদের একটা সুর খখজে পান বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 
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এটা বোধহয় ভৌতিক আশঙ্কা মান্ন। গভীরভাবে ডুব দিলে সেই এক এবং 
আ্বতীয়েরই সন্ধান পাওয়া যাবে। অনেকে তা পেতেও ছিলেন॥ সবাকছুই 
সেই এক ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। দ্বৈতবাদীয় 
সন্দেহ নিরসনের জন্য এধরনের বস্তবাই তো যথে্ট--আম জহ্‌ওয়েছ । আমি 
ছাড়া দ্বিতীয় নেই। আঁমই আলো সূঙ্ট করোছ, আসিই অন্ধকার সৃষ্টি 
করোছি। আ'মই পাঁথবীকে সম্পদশালী করোছ। আবার শয়তানও আমারই 
সৃম্টি। আত্মজ্তানের এটাই কথা_যে কথা ভারতবর্ষে খাঁষ বাক্‌ বলোছলেন। 

পৃথিবীর নানাদেশেই প্রাচীনকালে সৃ্টিতত্ব য়ে যেমন নানা ধরনের 
চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে এবং ধীরে ধীরে একাঁট পাঁরণাঁতর দিকে এীগয়ে গেছে 
তেমনই ভারতবর্ষ ও সেই ক্ষেত্রে ব্যাতকুম নয়। বোঁদক ধারণামতে বিন্ব তিন 
অংশে বিভন্ত--পৃথবী [দ্থেলজগং) বায়ু ও আকাশ । কিন্তু বিশ্বর্দ্ধাস্ডের 
কল্পনার ক্ষেত্রে দুটি শব্দকেই বোঁশ ব্যবহার করা হয়েছে -স্বর্গ এবং মত । স্ব 
ও মত্য উভয়ই দেবতাদেরই ক্ষেত্র_দেবতা ও দেবপূত্র। কখনও কখনও এক 
দেবতা, কখনও ইন্দ্র, আগ্ন, রুদ্র, সোম সকলে সমবেতভাবে স্বর্গমত ও 
সমগ্র জগৎ তোর করেছেন এমন দেখা যায় । সাছ্টিকর্মকে কখনও বর্ণনা করা 
হয়েছে কারিগরের হাতে স:ষ্টর মত করে, কখনও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে । কখনও 
তন্তী হিসেবে অর্থাৎ বূনন করা হচ্ছে এমন ভাবে । তবে মাঝে মাঝেই িচ্তার 
মধ্যে বৈপরীতাও চোখে পড়ে। কখনও বলা হচ্ছে স্ব ও মত থেকে 
দেবতাদের সূম্টি, কখনও আবার বলা হচ্ছে দেবতারাই স্বর্গ ও মর্ত সৃষ্টি 
করেছেন॥। কখনও বলা হয়েছে আঁদাঁত থেকেই সবাঁকছু, যেমন দক্ষের জন্ম 
হয়েছে । আবার কখনও বলা হয়েছে, দক্ষ আঁদতিকে সৃষ্টি করেছেন। আঁদাতকে 
ধরা হয়েছে স্মীলিঙ্গ হিসেবে, দক্ষকে পুরুষশান্ত হিসাবে । দক্ষকে প্রধানত 
পৃরূব বলে উল্লেখ করা হয্েছে। এই পুরূব নিজেকে বি“্বাহসাবে প্রকাশিত 
করেছেন । এই পুরুষকে লক্ষ্য করেই থঞ্বেদের (১০, ৯০১ পুরষ-সুস্ত রচনা 
করা হয়েছে । অথববেদ ( ১৯,৬ ) বাজসনোয় সংহিতা (৩১), তৈত্তরীয় আরণ্যক 
(৩,১২) প্রভাঁতিতেও এই ধরনের চিন্তার ছায়া পাওয়া যায় ॥ 

পুরুষকে বলা হয়েছে সহস্রশীর্য, সহত্রচক্ষদ ও সহম্রপদাবাশস্ট। সমগ্র 
প:থবশকে তিনি চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন এবং দশঅঙ্গুলী পারিমান দেশ- 
এর উপরে উঠে গেছেন। এই দশঅঙ্গূলী বলতে খাদ্বোদক থাঁষ কি বলতে 
চেয়েছেন তা স্পন্ট নয়, সম্ভবত 'ন্রমান্রক জগতের উধের্ব যে দশমান্রক অবস্থা সেই 
কথাই বলা হয়েছে- যেখানে সৃষ্টি অণুর নিউক্রিয়াস অপেক্ষাও ক্ষ,প্র। কিন্তু এ 
ধরনের চিন্তাও দাঁড়ায় না যখন পরক্ষণেই তাকে সমগ্রবিব বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে । যা আছে তাতো বটেই ভাঁবষ্যতে যা হবে তাও তান। তিনি অমৃতেরও 
উব্র্বে॥। বস্তুজগৎ যতটুকু দেখা যায় তা তাঁর চারভাগের একভাগ মাঘ। বাকা 
অংশ রয়েছে মহাদেশে (599০2) অর্থাৎ মহাশৃন্যতার মধ্যে। এই তিন ভাগ 


১৪৫ 


“ধরেই পূর্ষ সম্টন্রগতের উধের্ব রয়েছেন। জড় অঙ্গড় সব কিছুর মধোই তানি 
রয়েছেন। তার থেকেই বিরাজ-এর জন্ম । এই 'বরাজ অর্থে আস্তত্ব বোঝানো 
হয়েছে । এই বিরাজ থেকে পুরুষ । এই পুরুষ সম্ভবত আঁদ পুরুষের 
সৃন্টির আবেগ । জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্থল জগৎ আঁতক্রম করে যান। 
সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে তাঁকে 2150 ৪০০: 'হসাবে কল্পনা করা হয়েছে। 
দেবতারা এই পুরুষকে বাল দিলে তা থেকে তার সক্ষম সত্তা (01952) ঝর্ণা- 
ধারা নিয়ে বৌরয়ে আসে । গ্রীষ্ম এর জবালানী ছিসেবে কাজ করে - অর্থাৎ ইচ্ছা, 
কাম বা কম অটেফ। এর আহত হয় শরৎ হেমন্তে__অর্থাৎ সন্ট যখন তার 
নির্্ট একটা র-পরেখাপ্রাপ্ত হয়। দেববৃন্দ, সাধবগণ এবং অদ্যান্য খাঁষরা 
তাঁকে বলি দেন অর্থাৎ এরা পুরুষের আন্তশীস্ত হিসাবে কাজ করেন-_যাঁরা তাকে 
স্ফীত হতে সাহায্য করোছলেন-_অর্থাৎ কৃষ্ণগহবরস্থ শান্তর বা বেগের মত ॥ এই 
যদ অর্থৎ ব'ল থেকেই জগতের সব কিছুর উদ্ভব হয়। ব্রাহ্মণ তার মুখ, 
ক্ষত্রিয় বাহন, বৈশ্য জঙ্ঘা ও শূদ্র পদপ্রান্ত সৃষ্টি করেন। এর অর্থ এই নয় 
যে সমাজে বর্ণভেদ আনা হয়। ব্রাহ্মণ হল ব্রক্দন অথাৎ কৃষ্ণগহববস্থ আস্ছির 
তেজের বিস্ফোরণজাত শব্দসৃস্টি প্রথম অধ্যায় । শব্দ মুখ থেকে নিসত হয় 
বলেই একে পৃবুষের মুখাঁনসত বলা হয়েছে । এরপরই আসে তেজপযয়ি 
যাকে ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। তেজের অর্থাৎ তৈজপ্রকাশের মাধ্যম বাহু বলে 
ক্ষত্রিয়কে পৃরুষের বাহুনিসৃত বলা হয়েছে । এ হল -110৩0০ 2255-এর 
সম্প্রসারণপ, ব্ি। এই বেগ কমে এসে মাধ্যম অবস্থা প্রাপ্ত হলে তাকেই জঙ্ঘা- 
দেশ বলা হয়েছে। এই হল 'ববজগতের মধ্যমা পর্যায় । সর্কশেষে জগৎ 
তামস গহণ-সম্পন্ন স্থৃলতাপ্রাপ্ত হলে একে বলা হয়েছে স্থূলতা পর্যায় । পুরুষের 
এই ব্যবচ্ছেদ সামাজিক বর্ণভেদের কারণ নয়। এহল ব্রশাশ্ডস:স্টির একটি 
মরমিয়া আভজ্ঞতা যা রহস্যমময়ভবে ব্যন্ত হয়েছে। 1). 0 [:992১1-এর 
মতে সাধবধাষরা ভারতের আ'দ মনুষাশ্রেণ্ণীর । আর এই মরামিয়া ভাব ভারতের 
আন্তত্বভাব। প্বুষের এই ব্যবচ্ছেদে যাঁদ শ্রেণীভেদ হত তাহলে আবার 
বলা হতনা যে, তাঁর আত্মা থেকে বেরিয়ে এল ন্দ্র। এই চন্দ্রহল 'দিব্জ্যোতি, 
একে বিন্দুও বলা যেতে পারে । (মহাশন্যতার হৃদয় থেকে অব্যন্ত শার্ত-প্রবাহের 
পর সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টি বিন্দুরূপেই ফুটে উঠোছল, যে-চিন্ত যোগীরা ধ্যাননেত্রে 
দেখতে পান। সূর্য এসোছল তার চক্ষু থেকে । এই সূর্য প্রকৃতপক্ষে সচ্ষ7 
চোখে দেখা জ্োতিমান্ত। 195001০ ছায়াপথ অথবা নীহারকাপুঞ্গও হতে 
পারে। ইন্দ্র ও আগ্ম আসেন তার মুখ থেকে । এ দুটিও তেজেরই প্রতণক। 
বায়, আসে তার প্রন্বাস থেকে - যাকে বলে বস্ফোরণঙ্গাত 100605 00616, 
নাভিদেশ থেকে আসে আবহাওয়ামন্ডল। এই নাভপেশ-দ্েহতত্তের মতে, 
তন্দ্বের ষটচক্ততেদ মতে স্ুলপর্যাঁয় থেকে উধবীদকে স্ান্টর তৃতীয় ধাপ, যেখানে 
বা্পপূর্ণ মেঘের আনাগোনা চলে । সুতরাং একে আবহাওয়ামণ্ডল বলা চলে। 
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স্তাঁর মীস্তক থেকে আকাশ দেখা দেয়-_-এই আকাশ মীস্তুত্কের সপ্ততলের সাত 
ভাগের একটি ভাগ মাত্র অর্থাৎ তন্মান্িক আকাশ অথবা সহম্ত্রারের ক্‌টস্ছানম্থ 
মহাশ্‌ন্যতার্পী পর্রন্ধান বা 530০1০10. পদদ্বয় থেকে এসেছে পৃথিবাঁ অর্থাৎ 
স্হলজগৎ। সুতরাং “পুরুষ সূস্তে'র মধ্যে একটা রহস্যময় মরিয়া ভাব যে কাজ 
করেছে সে বিষয়ে 'বন্দুমান্র সন্দেহ নেই। বাস্তব দহষ্টিভঙ্গীতে খা্বাঁদক 
সূন্তগ্দালিকে ব্যাখ্যা করলে চলবে না । এই “পুরুষ সূস্তেই বলা হয়েছে, যজ্ঞ করে 
দেবতারা যজ্ঞকে পুজা করলেন। অর্থাং যে আন্তশান্ত জীবর্‌পে প্রকাটিত হল 
তারা এই আত্মবীলদান অর্থৎ প্রুষের আত্মবোধতযগজাত জগতের স্বরৃপ জ্ঞাত 
হয়ে সেই বলিদানকে শ্রদ্ধা জানালেন, যেমন খ্রীষ্টানরা যিশু খ্খন্টের আত্মবাল- 
দানকে শ্রদ্ধা করেন, উপাসনা করেন। দেবতারা আকাশে স্থান লাভ করলেন বলে 
পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে । এর অর্থ পুরুষের আন্তশাঁন্তর বাঁহঃপ্রকাশ দেশেই 
(5১৪০০) ধৃত হয়ে আছে । যে সাধ্খাঁষরা এই যজ্জ করোছলেন অর্থাৎ 
“পুরুষের বাধচ্ছেদে সাহায্য করেছিলেন তাঁরাও আকাশেই স্থান লাভ করেছেন। 
এই সাধবখাষরা সন্তবত স্বধা শব্ব্জাত অর্থাৎ আন্তভাবে ফুটে ওঠা আস্ততব 

এই সাধ্বখ-বরা সম্ভবত পুরুষের আন্তভাব ! খাঞ্বদের অন্যত্র এইজন্য 
পুরুষকে একমেবা দ্বিতীয়ম,, অজাত এবং সর্বদেবো- দাতা )পাঁর স্থান দেওয়া 
হয়েছে । খাঞ্বেদের দাট স.স্তে (১০. ৮১, ৮২) এই পুরুষকেই ঝিশবকর্মন নামে 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে । এই বিশবকর্মন হ লন সবন্রষ্টা। খগ্বেদের আর একাঁট 
উল্লেখযোগ্য সুন্তে (১০, ১২১ ) এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, প্রথম সম্ট দেবতা 
কে 'যাঁন এই বি*বজগৎ তোর করে তাকে তুলে ধরে রেখেছেন £ শেষ কাঁবতায় 
তাঁকে প্রজাপাতি বলা হয়েছে, জখবের অধা*বর । পরে প্রজাপাত ব্রব্া'র সঙ্গে এক 
হয়ে যান। প্রাচীন পৌরাণিক ধারণাতে আঁদসালল থেকে সবশ্রে্ঠ বা প্রথম 
দেবতার উদ্ভুব। বিজ্ঞান বত'মানে মহাশূন্যতাগ্জাত এই ব্রদ্ধাকে নিউদ্রিন ফিল্ড 
রূপে কল্পনা করেছে-যে ক্ষেত্র আপনাআপানই নিঞ্জ থেকে প্রোটন ও ইলেকট্রন 
নিক্ষেপ করে দেশে সৃণ্টির উপাদান সৃম্টি করছে। একে ত্বর্ণময় বাঁজ বা 
হিরণ্যগভ“ [হিসাবে কম্পনা করা হয়েছে। এই 'হরণ্য শব্দ দ্বারা সম্ভবতঃ 
ঘনীকরণকে বোঝানো হয়েছে যার মধ্যে সৃন্টির উপাদান আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় 
উন্মৃখ হয়ে থাকে 1) তবে ধ্যানকালে দেশে (52০6) এক সময় গোধূলির মত 
এক ঘন হিরণ্যদেশ নজরে পড়ে যার মধ্যে অসংখ্য অণ্‌পরমাণূকে 'দিব্যদৃষ্টিতে 
ছোটাছুটি করতে দেখা যায়। দেশের এই অবস্থাকেই হরণাগর্ভ বলা হয়েছে 
িনা স্পস্ট করে তা বলা সম্ভব নয়। 'হরণ্যগভস্থ এই অসংখ্য অপুপরমাণূই 
অসংখ্য দেবদেবী--যাঁদের হিরণ্যগরভ্জাত বলা হয়েছে । এ থেকেই বিশবসৃজ্টি 
হয়েছে । এই জন্য হিরশগভকে ঘ্র্টাও বলা হয় ॥। পরবতণকালে এই হিরণ্য 
শর্ভকেই ০০5071০ ৪5£ বাত্রদ্ষা বলে ধরা হয়েছে। এই 'হিরখাগর্ভই এক 
সময় বিষ্ুরূপে কম্পিত হয়েছেন। ব্রহ্মা থেকে আপনাআপনিই জগতের 
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উপাদান, 77০6015 ও 61০০0০7-এর প্রকাশ । বিষু। অর্থও হ্ুয়ংপ্রকাশ । গস্ডক 
নদীতে এই জন্য এক ধরনের যে পাথর পাওয়া যায় যার মুখগহবর দিয়ে ভেতরে 
তাকালে হিরণ্জ্যোতি অনুভব করা যায়, তাকে বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে শালগ্রাম 
শিলার্‌পে "হিন্দুরা পূজা করে) 
খাঞ্বেদের নাসদ৭য় সূস্তে সৃষ্টির হীতিহাস আরও সুল্দরভাবেই প্রকাশ করা 

হয়েছে বলে মনে হয় £ 

তখন (সান্টর পূর্বে) না ছিল বস্তু না অবস্তু 

না ছিল পাঁথিব জগৎ, ন ছিল আকাশ । 

তাহলে ক ছিল ঃ কে-ই বা থাকতেন কোথায় 2 

শুধুই কি ছিল অতলস্প্শী সেই আদিম জলরাশী কোরণসাঁলিল) 2 

তখন না ছিল মৃত্যু না অমৃতত্ব। 

না ছিল রান, না দিন বা দনরাত্রর পার্থক্য (161901৬15 )। 

তখন শুধু ছিল রুদ্ধ*বাস 'অচণ্ল এক? । ্ 

সেই 'এক' ছাড়া আর কেউই ছিল না। 

তখন অম্ধকার ছিল ঘন তাঁমম্্রায় আচ্ছন্ন । 

আঁবাছন্ন আদম বাঁরতে ব্যাপ্ত হয়ে ছিল সব। 

যা ছিল সবই মায়াচ্ছত্ । 

তার মধ্য থেকে সৃষ্টি প্রকাঁশত হল (ইচ্ছার) উত্তাপে । 

সেই মহামানসে প্রথম দেখা দিল ইচ্ছা এবং 

সেই ইচ্ছাই মহামানস থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে এল বীজের আকারে । 

সত্যদ্ুষ্টা কাবরা অনুভবের মধ্যে সেই অপ্রকাশ থেকে দেখতে পেলেন, 

প্রকাশ । 
সম্টির যে আলো প্রকাশত হল সেটা কোথায় দেখা 'দয়োছল 
প্রথম ৪ নম্নে না উধ্বে 2 

ছল বীঁজ বপনকারীরা (১31010159) ছিল শান্ত (1732610 21027:55).1 

স্বয়ংকুয় শান্ত নিচে এবং ইচ্ছা উধ্র্ধে। 

সেই প্রথম প্রকাশকে দেখতে পেয়োছিল কে ? কেইবা সেকথা জানয়েছে ? 

কোথায়ই বা এই সৃস্টি প্রবাশ পেয়োছিল ? 

দেবতাদের উৎপাত্ত এই সৃষ্টরও পরে। কে তবে বললেন 

কোথা থেকে এই বিশ্বব্রক্মাণ্ডের উৎপাত্ত ? 

যাঁর থেকে এই সৃষ্টি তান নিজ্বে ক সৃন্টি করেছিলেন বা করেননি ? 

দযুলোকের সেই সবেত্তিম ম্রচ্টা__ ূ 

একমান্র তাঁনই জানেন (এর উত্তর) কিংবা তিনিও জানেন না ঢা 

ভারতীয় ধ্াষরা নাসদ৭য় সৃস্তে সুষ্টির অত্যান্ত গভীরে শ্রবেশ করার সুযোগ 

পেয়োছলেন যেখানে বর্তমানে আস্ট্রোফাজাসস্ট ও কোয়াশ্টাম 'ফাজকের 
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(লোকেরা যেতে পারছেন। সভ্টির পূর্বেষে এক অদ্ভুত মহাশন্যাবন্থা [ছিল 
সে কথা তারা সহজেই বুঝতে পেরোছলেন। মহাশূনাতা ও শূন্যতার মধ্যে 
তাঁরা পার্থকাও করতে পেরোছিলেন। তাই বলেছিলেন তখন পাথিব জগৎ 
অর্থাৎ বন্তুসত্তাও ছিল না এবং আকাশ অর্থাৎ 701380:76 ₹০1এ বা স্পেস 
বলতে যা বোঝায় তারও কিছুই হিল না। মহাশন্/তাস্হত সপ্ত শান্ত জাগারত 
বাবস্ফোরিত না হওয়া পফন্ত অর্থাৎ 117600 ০2018 না দেখা দেওয়া 
পর্যন্ত দেশ (929০০) বা কাল কিছুই সৃষ্টি হয়ান। এক সময় যে দেশ ও কাল 
কিছুই ছিলনা তা বত“মান ফিজিক্স স্বকার করে। 31901501এর অভ্যন্তরে 
“দেশ ও কাল' কিছুই নেই-_থাকলেও তার আস্তত্ব পাঁরমাপ্য নয়। বৌদ্ধদের 
'নির্ণের মত এমন এক অবস্হা ছিল- যেখানে 'হা' বা 'না' বা 'হা'+'না' একন্ে, 
এসব কিছুই ছিল না। শুধু যে আপোক্ষকতা ছিল না তা নয় তার উধের্বও 
1কছু ছিল না__যাকে ভারতশয় শাস্ত্ে বলেছে আনিবঝ্চনণয় অবস্হা । “তখন যা 
ছিল সবই ছিল মায়াছন্ন' একথা বলার অর্থ মহাশন্যে শনাচ্হ হয়ে শান্ত ঘুমন্ত 
অবস্হায় ছিল। শাস্তই হল মায়া । নাপদশয় সুস্তে বলা হয়েছে সৃষ্টির উদ্ভব 
উত্তাপে। এই উত্তাপ-শান্ত কোথাও ঘনীভূত হলে তবে ঘননের চাপে সৃষ্টি 
হয়। শান্ত কথনও গ্াগ্রত বখনও ঘুমন্ত হয় কি ভাবে ? শন্তি হল মহাশূন্যতার 
বাস ও প্রম্বাস স্বরুপ । যখন *বাসস্বরূপ তখন তা ঘুমন্ত। আমরা শ্বাস 
1নলে কলজের মধ্যে যেমন বায়ু সমাবেশিত হয় মহাশূন্যতা *বাস নিলেও তেমনই 
হয়। সেই ঘনীভূত শান্তই র্যাকহে'ল সাম্ট করে। এবাসের সাংকোচনচারিন্ত 
প্রচণ্ড হলে এত চাপের মধ্যে পড়ে যায় যে, তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায় 
অর্থাৎ আস্হরতা । একেই বলা হয়েছে ০805. শান্ত যখন আর চাপ সহ্য করতে 
পারেনা তখনই বস্ফোরণ হয়। মহাশ:নোর সেটাই হল প্রশ্বাস । শান্ত ঘনীভূত 
হলে ইচ্ছারুপ তাপ দেখা দেয়। এই ইচ্ছাই বিস্ফোরিত হয়ে আদ্যাশন্তি সৃষ্টি 
করে। আদ্যাশান্তই হল সৃজ্টির বীঞ্জাবস্হা। আদ্যাশান্ত থেকে দেশ ও কাল 
সৃষ্টি হলে মাঝে মাঝেই মহাশূন্যের প্রবল আকষণে তা বে'কে যায় অর্থাৎ 
ক্ষেত্র বা 0610 তোর হয। এই ফিচ্ড থেকেই অণপরমাণ্‌ সৃন্টি হয়। এই 
অণৃপরমাণূই হল স্ান্টর বাঁজ যা মহাশ্‌ন্/তা থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে তারই মধ্যে 
কেন্দ্রবাহভূত অবস্হায় দেখা দেয় । মহাশ.ন্যতা থেকে আদয়াশীস্ত বিস্ফোরিত 
হয়ে বাইরে এলে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় ব্দুর্‌পে, যাকেই নাসদায় সন্তকার 
বলেছেন 'আলো' আধুনিক 'ফাঁজক্স বলে ০1710517015. স্বয়ংক্রিয় শান্ত নিচে 
দিল মানে গোলাকার সৃষ্টির অভম্তরে । ব্রদ্ধান্ড গোলাকার অণ্ড বা বলের মত। 
এর প্রান্তভাগ থেকে আদ্যাশান্তর অগ্চলে (যেখানে 22:0101০5ও তৈরি হয়নি) 
তাকে নিচেই মনে হবে। ইচ্ছা উধের্ব মানে ইচ্ছার পরিণতি বা প্রাস্তভাগ। 
এই সৃস্টি প্রান্তভাগে আসার পূর্বে জীবের সংষ্টি হয়নি। সুতরাং সৃষ্টির 
আদায় প্রতাক্ষ করার মত কেউ [ছল না। একমান্র মহাশৃন্যতার্পী যে 
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মহামানস থেকে এই স্‌চ্টি সেই মহামানসই জানেন এই সংষ্টিক্রিম্লা । যে যোগী 
বৃদ্ধিরুপী আবরণ সারয়ে দিয়ে নজের মধ্যে এই মহাশ,ন্যতার স্বরূপে ফিরে 
যেতে পারেন তিনি নিজের মহামানসসত্তা দিয়ে এই 51102%০1৭-এর চরিত, 
বুঝতে পারেন। যোগীরা ধ্যানকালে প্রথমেই দেখতে পান যে, মহা অন্ধকার 
থেকে বৃত্তাকারে আলো ছাঁড়য়ে ছাঁড়য়ে আসছে । এর অভা্তরস্হ অল্ধকারের 
এমন আকর্ষণ যে, তাঁর সক্ষ্র চৈতন্যকে মুহৃতে তা টেনে নিয়ে ভিল্ম এক বিশ্ব- 
জগতের আকাশে ফেলে দেয়। সেইজন্যই নাসদীয় সূস্তে বলা হয়েছে যে, 
“সতান্ুস্টা কাঁবরা (খাঁষরা) অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলেন সেই অপ্রকাশ থেকে 
প্রকাশ ” এই মহান সত্য একমান্র হদয়ে ছাড়া অনুভব করা যাবে না। সেই 
জন্য যাঁরা এই সত দর্শন করেছেন বা অনুভব করেছেন তাঁদের বলা হয় মরাময়া । 
কোয়ান্টাথ ফিজিক্স এমন এক অবস্হায় এসেই বিজ্ঞানের মধ্যে মরামিয়া ভাব 
প্রকাশ করতে শুরু করেছে এবং প্রাচীন অনেক অনুভবজাত বন্তব্যকে বা রূপক 
আকারে রাখা বন্তব্যাকে বৈজ্ঞ'নিক সত্য বলে স্বীকাতি দিচ্ছে ।, 
তবে সত্য নানাচোখে নানাভাবে প্রাতভাত হঘ। এইজনাই তো সত্য 
10:910105 এবং 1016৩ 506৮৩১019-এ পূর্ণ । ফলে নাসদীয় সুস্তের দশ'ন 
অথর্ববেদে এসে ভিন্নরুপ নিয়েছে । নাসদীয় সূক্তের কেন্তু অথর্ববেদে প্রজাপাঁত 
নামে পারাচিত, অথাঁং জগতর্‌প প্রজার 1যাঁন পাত বা স্বামী । নিক্স থেকে নিজকে 
পত- অর্থাং বিভন্ত করে তান নিজেরই অংশবিশেষের পাত বা অধাঁন্বর 
হয়েছেন। এই বিভন্ত অংশই প্রচাতি -স্ত্রীলঙ্গ । সুতরাং তাঁর পরী । এইজন্য 
সর্বশ্রেষ্ঠ ঈ*বরকে অধর্ববেদ |বাঁভন্ন নামে আঁভাহত করেছে_ রোহিত-রস্তবর্ণ__ 
অর্থাৎ শাসকের প্রতীক, অনড্রবাণ অর্থাৎ বৃষ (সম্ভবত মেসোপটোময়ার মহান 
দেবতা বৃষ থেকে এই কল্পনা এসোঁছল ), বশা বা গাভী ষা থেকে দুষ্ধ অর্থাৎ 
জগতের উপাদান বেরয়, কাল-গতির প্রারস্ত এবং কাম বা ঘনীভূত ইচ্ছা বা 
ৃফচ্ড -নউট্রুন ফিচ্ড যা থেকে আপনা-আপ্নিই 0:90 ও 01500107 বেরয় 
অর্থাৎ সাঁন্টর উপাদান। 
ব্রাহ্ষণ-সাহত্যে নানা পৌরাণক কাহনী দিয়ে এই বিশ্বস:ষ্টির কথা বলা 
হয়েছে । বলা হয়েছে, 'প্রারন্তে প্রক্জাপাতি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাঁর 
ইচ্ছা হল তান বহ্‌ হবেন। এই জন্যা তান নানা কৃচ্ছুসাধনা করলেন-_ অর্থাং 
শীস্ত অর্জন করলেন অর্থাৎ *বাসরপে মহাশন্যতা স্থিত শান্তকে হদাঁপন্ডে টেনে 
এনে ফিল্ড তোর করলেন। ফলে এই জগৎ (জড়, অজ, জৈব, অজৈব 
আস্তত্বসহ ) সূম্টি হল/ প্রঞ্জাপাঁত ছাড়া আরও অনেকের নাম করা হয়েছে__ 
স্বয়ম্ভূ নারায়ণ অর্থাৎ কারণপাঁললে স্বস্ষ্ট আদ পক্ষ, নর-পুরুষ 
(9507: 5108 )1 ভিন্ন অর্থে নারা অর্থাৎ সালল অথণং কারণসাঁলল যাঁর 
অয়ণ অর্থাং বাসস্থান তানিই নারায়ণ । তান আপনালজাপাঁনই সম্ট মহাশন্যতা !' 
স্বয়স্ভ: বর্ধন অর্থাং স্বতসং্ট নিউট্রন ফিল্ড বা মহাশূন্যতা । 
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 ব্রা্গণ গ্রচ্হে মূলতঃ যল্ঞ, পৃজ্বাপার্বন প্রভাত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । 
মাঝে সৃষ্টিতত্তের উপর মন্তব্য প্রকাশ করেছে। তা থেকে সৃষ্টি সম্পর্কে সেকালে 
কি প্রকার ধারণা ছিল তা অনুমান করা যায়। সৃষ্টির আদিতে কারণ সালল ছিল 
এ ধারণাটা বেশ স্পস্ট অর্থ মহাশন্যতা ছিল। তোন্তরীয় সংহতায় (&ম, ৬, 
৪. ২ এবং ৭ম,১ &. ১) তাই বলা হয়েছে- আদতে শুধুমান্নর ছিল কারণ- 
সলিল ! এর উপর 'দয়ে *বাসর্‌প প্রজ্জাপাঁতি ভাসাছিলেন। কিংবা তিনি পচ্মপত্রের 
( নিউদ্রন ফিল্ডে ) উপর ছিলেন। শতপণ ব্রাহ্ণ (৯ম, ১.৬ ১)-এএই প্রজাপাতি 
বিশবাডম্বরূপে দেখা দেন। গ্র্পাট এই ধরনের £ “আদতে কারণ সলিল ছাড়া 
আর 'কছুই ছিল না। শুধুই কারণসালল । সেই মহাসমুদ্রে ইচ্ছা জন্মাল_-কি 
করে আত্মা থেকে প্রজাতি জন্মাতে পারে । ফলে তপস্যা (*বাস ) আরন্ত হল। এর 
ফলে একটি স্বর্ণীডস্ব ফুটে উঠল। এ ডিম্ব বছর খানেক ( নিউট্রন ফিজ্ডের বছর, 
অর্থাৎ ব্রহ্মার বছর অর্থাং অনেক দিন ) হাশন্যে ভেসে বেড়াল । তা থেকে বৎসরান্তে 
পৃরুষের জন্ম হল- এই পুরুযই হলেন প্রজাপাঁত। এখানে পূরুষ ক্রিয়াশীল 
শান্তর্‌পে চিহত হয়েছেন। এই শান্তর চাপে ডিস্ব ভেঙে গেল অর্থাৎ ৮1৪০]. 
1১০1০-এ বিস্ফোরণ হল । একবছর পর 1তাঁনি কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন অর্থাৎ 
ব্রহ্মার সময় হিসেবে এই বিস্ফোরণ শব্দরুপে ফুটে উঠল । তাই এই শব্দ দ্বারা ভূর 
(পাঁথবী অর্থাৎ সন্টর আদউপাদান) ভূবঃ (ব্যোম) স্বর ( বায়ুমস্ডলীয় আকাশ ) 
তৈরি হল। অর্থাৎ কোয়ান্টাম পদ্ধাততে জগৎ বৃদ্ধি পেতে থাকল। সহন্ত্র বছর 
(ব্রহ্মার বছর হিসেবে যা আজও পূর্ণ হয়নি ) পরমায় নিতে তিনি জন্মালেন। 
জীবনের প্রাস্তভাগ বা লক্ষ) কি তা তিনি অনুভব করতে পারলেন অর্থাৎ জগতের 
স্থুল প্রান্তভাগ স্ট হল। এখানে প্রজাতি সাণ্ট করার জন্য তিনি তপস্যা অর্থাৎ 
চেস্টা করতে লাগলেন €( অণু পরমাণুর 'মশ্রণ 'বামশ্রণ হতে লাগল )। নিজের 
মধ্যে প্রজাতির রৃপরেখা অঞ্কন করে মুখ দিয়ে দেবতাদের সৃষ্টি করলেন অর্থাৎ 
মুখের শব্দ দ্বারা অথাৎ 11597)6-এর তরঙ্গ বা ৮10:26191. দ্বারা সক্ষমসত্তা 
সৃষ্টি করলেন। তার পর হল জীবজগং-_-যে জন্য বৈষবশাস্ত্রে জীবকে তটস্থা 
বলা হয়েছে। অনূর্প গজ্পই ছান্দোগ্য উপাঁনিষদে (৩য়, ১৯ ) বলা হয়েছে__ 
'আদতে কিছুই ছিল না। তারপর আন্তত্ব হল। আগ্তত্ব বৃদ্ধি পেল। 
একটা িম্ব তোর হল অর্থাৎ ফিল্ড । এক বছর তা ডিমের আকারে থাকল । 
তারপর ডিম ভেঙে গেল (01500 হল )। তার এক ভাগ রৌপ্য, একভাগ 
স্বর্ণ অর্থাৎ প্রথমে আবরণ ও পরে তার ভিতর বাঁজ। আবরণ অর্থাৎ "্লাজমা- 
স্জজগৎ সৃন্টি করল। বাঁজ আকাশর্‌পে থেকে গেল। সেই গ্লাজমা অর্থাৎ 
ছায়াপথ বা নীহাঁরকাপুঞ্জ থেকে সূর্যের আবির্ভাব হল । এই বর্ণনার সঙ্গে 
বিজ্ঞানের 1ঝ্বসন্টির ধারণার প্রচুর মিল রয়েছে ) 
ব্রাহ্মণ যজ্রসম্পাঁকত প্রয়োজনে 'লাখত হলেও উপানষদের দার্শীনক তত্বে 
সৃষ্টির উত্তরণশীলতার কথা বলা হয়েছে! এইজন্য প্রজাপাতর পারবর্তে 
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উপপানবদে ব্রক্ষন, আত্মন, পরব্রহ্মন প্রভীতির উল্লেখ আছে। এগাঁল হল সাঁস্টর 
আঁচ উপাদান (055০01-81 25505155)। এখানে নানা সংমশ্রণ 
ধবামশ্রণের পরে শেষপর্যন্ত বলা হয়েছে যে, সেই আদি মানদপত্তা সৃম্টর মধ্যে 
প্রবেশ করলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় নিউাক্লয়ার এক্সস্লোসনে যখন সতাই 
দেখা যায়, অণৃপরমাণুর অভ্যস্তরে বস্তুত কিছুই নেই। এই শকছুই নেই"ই 
হল সর্বব্যাপ্ড পরব্রহ্ধন। তবে নানা উপপনিষদে নানাভাবে এই একই কথা বলা 
হয়েছে । ফলে কিছংটা ধাঁধা সৃষ্টি হয়। 1কন্তু একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই 
বোঝা যায় যে, সকল বর্ণনার মূল সত্য সেই একই । 

বহদারণাকে আত্মনকে নরাকীত দেওয়া হয়েছে। "তানি ছাড়া দ্বিতীয় আর 
কেউ ছিল না বলে 'নরানন্দ সেই “এক' লীলার জনা নিজেকে দ্বিধাবিভন্ত 
করলেন ধেমন করে এককোষী সত্তা আপনা-আপানই দ্বিধাবভস্ত হয়। অবশ্য 
এর মধো নিভঙ্গধপে তিনটি গুণ গুণক্ষোভ হিসাবে কাজ করেছিল যাকে বৈষব- 
শাস্তে আরো স্পস্ট করে রাধাকৃষের ন্রিভঙ্গে সতত, রজ ও তমগৃণের ক্ষোভ হিসাবে 
দেখানো হয়েছে । চৌনক 'তাও' প্রতীকের অভান্তরে এই গুণন্রয় '5'__-এইভাবে 
ইয়াং ও ইনের মধ্যে বিভন্তিকরণের শর্ত হিসাবে বিরাজ করছে । পদার্থাবদ্যাতে 
এইজন্য দেখা যায় তন ছাড়া সৃহ্ট হয়না । তিনের বোশ হলে [হলিয়াম 
গ্যাস রূপেই সৃষ্ট থেকে যায় । কম হলে অর্থাৎ দুই হলে ম্যাটার-আ্যা ন্টম্যাটারের 
সংস্পশে" সব ধ্হংস হয়ে যায়। 

পরম পুরুষ নিজেকে ভাগ করে অর্থাৎ পত করে এক ভাগে নিজে থাকলেন 
পাত গহসাবে মহাশুন্তা 1হসাবে অপর ভাগে জগংকে সৃ্টি করলেন পত্রী 
ণহসাবে, যে পত্রী বা গো, অর্থাৎ বিশ্বপ্রহাত ছন্দে ছনন্দ নূত্যাঁয়তা হয়ে 
পৃরুষকে আনন্দ দান করেন বলে তার নাম গোপা-__গো হাত আপ্যায়াত পা 
গোপী। এই প্রকৃতি আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও ভিন্নরূপে শপ্রাতভাত হল। 
শবাচ্ছ্ন যে হতে পারেনি ওর শ্রমাণ সৃঙ্টির সুক্ষ উপাৰান অণু্পরমাণুকে 
ভেঙ দলে তার অন্ত। থেকে বদ্তুসন্তাহীন নিভে জাল শন্তি বোরয়ে পড়ে । আরো 
ণবশ্লেষণ করা হলে মহাশন্যতা দেখা দেয় ''যে মহাশ্‌ন।তাকে বৈজ্ঞানক যল্তে 
আজও ধরা যায় নি। কিন্তু যোগীরা দেহস্থ কুল (শান্ত)-কে সূক্ষমতর করতে 
করতে মান্তচ্চের মহাশৃনাতার্পী কুূটে (গৃহে ) নিয়ে গি.য় শীষ্তকে অশান্ত বা 
মহাশনাতার্পী আতশান্ততে পরিণত করতে পারেন। এই দ্বিধাবভক্ত পুরুষই 
পূর্ব + প্রকাতি। তল্মমতে শিব+শাস্ত। বৌম্ধমতে যুগনদ্ধ। তন্্মতে মৈথুন- 
বত নর+নারী। উৎসের এই স্বত দ্বৈতভবের জন্য _সাঁস্টর সবরও দ্বৈতৈর 
সংগম রয়েছে! তন্ত্ে একেই বলা *য়েছে মৈথুন -বৈথুনং পরমতত্বং সংস্টি- 
্থিত্যন্তকরণম ॥” যে সাধক প্রাকৃতক্গগতে নারীবহীন থকেন তিনিও মূলত 
মারীহখন নন। তার *বাসপ্র“্বাসে প্বৃব-প্রকীতর লীলা চলেছে । তাঁর কুল 
স্ুস্ডাঁলনী সহম্ত্ারের কটস্ছানে [গিয়ে উপ্থত হলে মহাশুনতার সঙ্গে যে মিলন 
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শুচ্ছে তাই তাকে মৈথুনানন্দ দান করছে। 

তৈত্তিরায় উপানিষদ (২য়, ১)-এ বলা হয়েছে__-ব্রহ্ধন থেকে দেশের উদয় 
( কথাটা পরব্রহ্ধন হওয়া উচিত )। কারণ দেশই 29155 %2 ০9410 বা 00199- 
0705 ৮০1৭-ই দেশ )। দেশ থেকে বায়ুর । বায়ু থেকে আঁগ্রর । আগ্ন থেকে 
'অপ.-এর এবং প্‌” থেকে মৃত্তিকার। যাকে উল্টো "দক থেকে বলা হয়েছে 
ক্ষিত, অপ, তেজ, মরুত, বোম । এরপর ক্ষিতি থেকে প্রাণের উৎসরণ । তবে 
আরো প্রাচীন ছান্দোগ্য উপাঁনষদে এই পাঁচটি তত্ঙ বা উপাদানের পাঁরবর্তে 
মাত্র তনাঁট উপাদানের কথা বলা হয়েছে।) 

। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলছেন_-হে পূন্র প্রারম্ভে শহুধুমান্র 'এক' ছিল। 
কোন দ্বিতীয় ছিল না। সেই এক ছিল নঞর্থক (507৩:৮০1)। সেই "না 
থেকে হা অর্থৎ নএ্খক অবস্থা থেকে ধনাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়। কল্তু যা 
আছে তা “না-আছে' এমন অবস্থা থেকে স্ান্ট হতে পারে কি করে? সুতরাং 
প্রান্তে “এক'-ই ছিল ধনাত্মক অবস্থায় । তবে দ্বিতীয় কেউ ছিল না। সেই 
“এক'-এর মনে হল--আমি বহু হব ।' ফলে তান নিজের ভিতর থেকে সলল 
নিক্ষেপ করলেন €( কারণসাঁলল ১০0১৩ ৮০914 থেকে 001১8:015 ৮০৫এ-এর 
সৃচ্ট করলেন )। কোথাও কেউ থাকলে তার মধ্যে উত্তাপ থাকবেই। তাপ 
থাকলেই ঘর্ম হবে । ফলে সাঁললের জল্ম তাপ থেকে (এই সালল 6৪150 ৮2০০] 
বা 7১1551011755919 )1। এই সাঁলল (2215০ ৮৪,০০০) ভাবল আম বহু হব 
( 11)01 015০ 101 2091510], 10] 09111520115 010 )। ফলে মৃত্তকা 
( খাদ্য) জন্মাল। বৃষ্টপাত হলেই অর্থ জল হলেই খাদ্যশস্য জন্মায় । সেই 
'এক'- যান আগ্র, জল ও খাদ্য হলেন, ভাবলেন, 'এবার তাদের মধ্যে জীবাত্মা 
হয়ে প্রবেশ করব। তারপর নাম ও রূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করব। এই-_- 
বলে তান তাদের ভেতর প্রবেশ করলেন এবং নাম ও রূপে প্রকাশ পেলেন । 

সম্ভবতঃ এখানেই সাংখ্যতত্তের প্রথম বাঁজ উপ্ত হয় । এই তত্বই শ্বেতা*্বতর । 
এবং আরও কিছু উপাঁনষদ-এর মধ্য দিয়ে মহকাব্য ও পুরাণের ফুগ পর্যন্ত 
এগিয়ে যায়। 

বিশবব্রদ্ধাস্ডের গঠনশৈলী সম্পর্কে বোদক খাঁষরা যে চিন্তা করেছিলেন 
ব্রাহ্মণ ও উপপনিষদের যৃগ পর্যন্ত তারই প্রাধান্য ছিল। মূলতঃ এখানে তিনটি 
উপাদানের কথাই বলা হয়েছে- মাঁত্তকা, বায়ু এবং আকাশ । তিনাট শব্দে একে 
প্রকাশ করা হয়েছে--'ভুর্‌, ভুবঃ এবং স্বর । এতরেয় আরণ্যক (২য়, ৪, ১)- 
এ অবশ্য বলা হয়েছে যে, প্রারভে আত্মন অম্ভস জেল) মরীচি (আলো ) এবং 
মর €(আনত্য মর্তয))সৃণ্টি করেন। এই অম্ভস আকাশেরও উপরে অর্থাৎ 
আবহাওয়া মস্ডলীয় আফাশের উপরে । সুতরাং এই জলকে ঢ5158075 5০1৫ 
বলা যেতে পারে । আকাশকে বলা হয়েছে আলো- অর্থাৎ দৃশ্যমান আকাশ 
অর্থৎ আবহাওয়া মশ্ডলীয় আকাশ । এর পরই আনত্য স্হুল মর্তয। এই 
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হল মতোর নিচে ধরা হয়েছে 'অপত-কে অর্থাৎ জলকে। এই জল যার উপর 
পৃথিবী ভাসমান তা দেশ (529০) ছাড়া আর কিছুই নয়। 

ব্হদারণ্যক উপনিষদে ( ৩য়, ৬) নট অথবা দশটি জগতের কজ্পনা করা 
হয়েছে। এগুলি হল বায়ু (তেজ ), হাওয়া, গন্ধর্ব সূষণ, চন্দ্র, তারা, দেবদেবা, 
ইন্দ্র, প্রজাপাতি ও ব্রন্ধন । এগুলির যথার্থ অর্থ যে কি বলা কষ্টকর । সন্তবত 
এর দ্বারা ক্ষুদ্রতম অকহা 9156 ৮৪০০] থেকে দরশাঁট মাত্রায় ন্রিমান্রক 
থেকে দশটি মাত্রায় ঘ্রিমান্রক জগতের কথা বলা হয়েছে যে দশ মান্রার কথা 
বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞানও বলেছে । কিন্তু এই দশ মান্রার কথা চিন্তা করা হলেও 
বোশ গৃরুত্ব পেয়েছে বি"বজগৎসৃছ্টিতে সপ্তন্তর । এই সপ্তন্তরের মূল হয়ত 
ছল ন্লিতলের মধ্যেই । পরবর্তী কালে অবশ্য দেহতত্যোগে সপ্ততল বিরাট 
মূলা পেয়েছে । সপ্তমতল হল দিবা তল যেখান থেকে সাঁন্ট ধারে ধীরে আজ্া 
চক্রের দুয়ার ভেদ করে- _ব্যোম, বায়ু, আগ্র, জল ও মীত্তকার্‌পে ক্রম অনুসারে 
অবতারত হয়েছে । যোগ-তন্দের ষট্চকে এর 'বস্তত ইতিহাস পাওয়া বায় ! 
তৈ'ত্তরীয় আরণ্যক ( ১০ম, ২৭ )-এ এই ধরনের ব্যাহাতি পাওয়া যায়--ভ্র, 

£, স্বর, মহর, জনস, তপস, ও সত্যম। এ হল নিম্ন থেকে উধ্বগাত। 
ফলে পরবতাঁ” কয়েকটি উপাঁনষদে সাতাঁট জগতের নাম পাওয়া যায়। এঁতরে 
উপানিষদের সপ্তজগৎং বা তল হল-_রসাতলীয় সপ্ততঙ্ল থেকে পৃথক-_-অতল 
পাতাল, িতল, সুতল, রসাতল, মহাতল ও তলাতল । 

উপাঁনষদ পযন্তি বিবসন্টির কারণ কিছুটা উপাখ্যান জাতশয় হলেও 
মহাকাব্য ও পুরাণে ব্যাপারটাকে নিভেজাল বিষয় হিসেবেই আলোচনা করার 
চেষ্টা হয়েছে । পুরাণে বিষয়টিকে বেশ গুরুত্ব দিয়েই দেখার চেস্টা হয়েছে। 
একটা আবর্তানক ভঙ্গীতে বার বার 1ববস্ন্ট ও ধ্বংসের মধ্য দিয়েই একে 
দেখার চেম্টা চলেছে । স্ান্টর উৎস সন্ধানে এখানেও বেশ বৌচন্রঃ থাকলেও 
একটা শৃঙ্খলা রাখার চেস্টা হয়েছে । .বোঁদক স্যস্টতত্ব ব্যাখ্যাকে আরও এাঁগয়ে 
নয়ে যাবার চেস্টা হয়েছে । 

দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির উৎস হিসেবে ব্রহ্দন ও আত্মনের স্হান 'নিচ্ছেন ভগবান 
নারায়ণ, বু, শম্ভু প্রমুখ পুরুষশ্রেষ্ঠ দেবব্ন্দ | বৈচিন্রয এসেছে লেখকের 
নিজস্ব আনুগত্য অনুসারে । কেউ পছন্দ করছেন একে নারায়ণ বলে উল্লেখ 
করতে, কেউবা বিষণ হিসেবে কিম্বা শম্ভু হসেবে। সেই কারণসালল বা 
আদম অন্ধকার থেকেই যাচ্ছে। সেই সমুদ্র থেকে উৎসারত হচ্ছেন পুরুষ বা 
[হিরণ্য গভ/। সেই 'ব্বাডন্ব বা 50990010 686ও থাকছে যার মধ্য থেকে বেরিয়ে 
আসছেন- রঙ্গা, প্রজাপপাত বা পিতামহ । সেই পদ্মও রয়ে গেছে । এই পচ্মের 
উদ্ভব হচ্ছে হয় কারণসিল থেকে নয়তো ভগবান বিঝুর নাভদেশ থেকে। 
প্রলয় ও নতুন িবআঁবভাঁবের কথাও রয়েছে । বি“বসৃষ্টকে একটা ধারা- 
বাহক অবস্হা দেবার চেস্টা চলেছে । আসছে কপ, মন্বন্তর ও যূগের কম্পনা। 
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আদ গ্যারি ও দ্িতণয় প্্যায়ের সৃষ্টির উল্লেখ করে সম্টিতত্বে একটা পাম্প 
তানার চেম্টা হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার এই যে, সুশঞ্খলভাবে স:ষ্টির ধারা- 
বাছিবতা আংলাচনা করতে গিয়ে বরং বেশি করে একটা বিশঞ্খলার চিতই তুলে 
ধরা হয়েছে। প্রার্থামক ও 'দিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি এমন জটাল ভাবে একে 
অপরের সঙ্গে 'মশে যাচ্ছ যে, এই জটখজ গ্রন্হি খুলে কোনটা আগে আর কোনটা 
পরে চ্টো ধরাই বষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। সং্টতত্বের রুপকারেরা মহাভারত ও 
প্রাণে সাংখ]ত তুই এনেছেন, তবে যথেচ্ছ ভাবে। কাঁপলের সষম্টিতত্বকে কেউ 
বেউ আরও এবটু এগিয়ে নিয়ে যাবার চেস্টা করেছেন। সাৃন্টর কাহনীকে 
এবটা তাত্বিক রুপ দেবার চেস্টা £লেছে বেশ বোঝা যায়। 

(সাংখ্য সৃত্টির মূলে দুটো উপাদানের কথা কলেছে যে দুটি উপাদানই 

স্বতঞ্ত। এক হল আত্মারূপী পুরুব এবং আর এক হল প্রকাতি। এই আদ 
প্রকাতিকে কখনও প্রধান বলেও উল্লেখ বরা হয়েছে। এই প্রকাতি আবার তিনটি 
গণ দয়ে তৈরি ১ত্তরজ ও তম- যারা পরস্পর সাম্যাবস্হা রক্ষা করে 'ছিল। 
যখন প:রুষের উপস্হিতে প্রকাতিতে চাল) দেখা দেয় তখন তার মধ্যে প্রকাশ 
পায় হহংবা বুদ্ধি। এইমহৎবাব্দ্ধি সত্বগূণ [দয়ে তৈরি। বৃদ্ধি থেকে 
জম 7[চ্ছ অহংকার অথাৎ “আমি সম্পকিত স্বতল্ম ভ্রান্ত ধারণা । এই অহংকার 
থেকে হচ্ছে মনের উদয়। আসছে পণ বাদ্ধান্দ্রয়,। প০% কমেন্দুয় এবং পণ 
স.ক্ষ; উপাদান যাকে বলে তন্মান্রা)॥। শেষেরটি একে অপরের সঙ্গে মিশে সৃষ্ট 
করছ জগতের স্থূল উপাদান- মহাভ্‌ত | এই মহাভ্‌ত হল-_ব্যোম, আগ্গি, বায়ু, 
জজ ও পূগবী শুঞ্থাৎ মুভ্তকা । সব মিলে স্টিতে দেখা দিচ্ছে ২৫টি তত । এখন 
যাকে বলা হয় মাতা । উপানিষদের ভাবনাকে এখানে একটা সুশ্‌ঞ্খল স্তরের মধ্যে 
বেধে দেবার চেস্টা হয়েছে । মহাভারতে এর প্রভাব স্পষ্ট ॥ বোঁদক সম্টতত্বের 
সঙ্গে সাংখ্যতকেের একটা £মলন ঘটাবার প্রয়াস এখানে পরিভ্কার । তবে সাংখ্য 
থেকে ষে ছটা সরে আসার চেষ্টা না হয়েছে তাও নয়। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে 
এই সরে আসার চেস্টা অত্যন্ত স্পষ্ট-- যেমন (১) এক এবং আঁদ্বতীয় পুরুষ 
অথাৎ সচ্টির মৌল সন্তা সম্পাকত প্রাচীন চিন্তা পাংখ্যে এসে স্পম্টভাবে 
পুরুষ ও প্রকাতির রূপ নিয়েছিল । এ দুটোর মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা 
হয়েছে। তবে কি ভাবে এই সমন্বয় ঘটানো যাবে তা নিয়ে বেশ মত পার্থক্যও 
ঘটেছে । কেউ পুরুষকে এক করে দেখার চেস্টা বরেছেন প্রধানের সঙ্গে, হরণা- 
গভ'কে বৃষ্ধর সঙ্গে, এবং ব্রক্মাকে অহংকারের সঙ্গে । 

(২) 'ঘ্িতীয়ত--সাংখ্ে বলা হয়েছে যে, তল্মান্রগুলির পারস্পারক 
সংমশ্রণের ফলে অহংকারের মধ্য 'দয়ে সুষ্টর ভৌতিক উপাদান গঠিত 
হয়োছল। কিন্তু মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এটাকে মানা হয়ান। তন্মাতা- 
গুলিকে বাদ দিলে সরাসার অহংকার থেকে মহাভ্‌তের সৃষ্ট হয়েছে এই ধরনের 
কথা হলা হয়েছে । বরং এক্ষেত্রে উপাঁনষদের চিন্তার সঙ্গে এদের চিন্তার অনেক 
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এমল আছে । উপাঁনষদে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির উপাদান সরাসাঁর ব্রহ্দন থেকে 
এসেছে । বর্তমান বিজ্ঞান অবশ্য উপাঁনষদকেই সমর্থন জানাবে কারণ সেখানে 
স্পন্ট বলা হচ্ছে যে, বাঁওকম 00159016 ৮০1৭ অথাৎ দেশ (524০০ ) ও কাল 
থেকেই অণু পরমাণ্রপে সৃষ্টর উপাদান তোর হয়েছে । তবে যা কছন সত্য 
মহাকাঁব্যিক সৃ্টিবর্ণনার মধ্যে থাক না কেন লোকে যে তাকে খুব গুরুত্ব 
সহকারে 'নয়োছল তেমন মনে হয় না। মনুসংহতাতে কিন্তু সাঁষ্টর বর্ণনা 
একটু ভিন্ন ভ'বেই দেওয়া হয়েছে। 

“মনু সংহতাতে বলা হয়েছে আদতে [ব*বজগৎ অন্ধকারের রূপ ধরে ছিল। 
সে এমন অন্ধকার যার মধ্যে ভেদাভেদ করা সন্তব নয়। বিচার বিশ্লেষণের 
সাহায্যে সে অন্ধকার অভেদ্য। বিবজগৎ [নাবড় 'নদ্রার মত অবস্থায় ছিল। 
পরে স্বয়ম্ভূ আপন অস্তীর্নাহত শাস্তবলে অবিশ্লেষীকো বশ্লেবী উপাদানে প্রকাশ 
করেন। সেই অবর্ণনীয় স্বয়ম্ভূ আপন ইচ্ছায় অব্স্তকে ব্যস্ত করেন। [তান 
ইচ্ছাশান্ততে গনজের ভেতর থেকে সালল অর্থাং দেশ তৈরি করেন-_-ঠিক যে ভাবে 
[১17011791৩-এর অভ্যন্তর থেকে দেশ ও কালের উদয় হয় । সেই দেশ ও কালে 
স্বয়দ্ভ্‌ তাঁর বাজ অর্থাৎ স্াঁ্টর বাঁজ প্রোথিত করেন। এইবাঁজ বা বার্বই 
স্বর্ণাডস্বের আকাঁতি নেয় । এর ওঁজ্জবল্য হয় সের দীপ্তির মত । এই ডিমের 
মধ্যে তান নজেই প্রবেশ করেন এবং বি*বজগৎ সৃভ্টিকারী বর্ধন রূপে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। অর্থ সৃম্টতে গাঁত সণ্টার করেন। হীতিপূর্বে দেশ ও কাল 
সুষ্টি করলেও স্বর্ণাডম্ব অর্থাৎ 51773191105 তৈরি হবার জন্য বচ্িকম দেশ ও 
কাল গাতহণন হয়োছিল। স্বর্ণাডস্বে বিস্ফোরণ হলে বন্ধন (ব্রি_10 ০৬ 
থেকে ) স্ফীতমান হতে আরম্ভ করেন অর্থাৎ বাদ্ধত হতে থাকেন যার ফলে 
জগৎ অর্থাৎ যা গাঁতশশল সেই গোলকাকার ব্রহ্মাশ্ড তোর হয়। 'বিশবব্রহ্ধাশ্ড 
যে গোলকাকার বর্তমান বিজ্ঞানেও তা প্রমাণিত। এই যে ব্রদ্ধন তা ভারতীয় 
[চন্তায় দেশরূপে সালল নামে আঁতাহত। এই সাঁললকে বলে 'নারা'। এই 
'নারাই' তার 'অয়ণ' বা বাসস্থান হয়। সেই জন্য তানি নারায়ণ নামে পাঁরাচত 
হন। তাঁকে আঁদ মানব (নর )1হসাবে চিন্তা করা হয় বলেও তানি নারায়ণ । 
এই নিত্য পুরুষ থেকে সত্য ও মিথ্যা নিয়ে বরন্ধনের প্রকাশ ঘটে । যে স্বর্ণাভন্ব 
থেকে তাঁর প্রকাশ হয়েছিল-_সেই প্রকাশ হয়োছল তাঁর আত্মশান্তবলে যে শান্ত 
তার গুণ মান্ত। তাঁর সেই আত্মস্তা থেকে ধারে ধারে মনেরও প্রকাশ ঘটে। এই 
মনের মধ্যেও নিভে'জাল মানসসত্তা রূপে সত্য এবং ভ্রাম্তমূলক আমত্ব হেতু-_ 
স্তলা সত্তা প্রকাশ পায়। তখন সেই সন্তা তিনগুণ (সত্ব, রজ, তম) প্রভাবত 
হয়ে পণ্টো্দ্যয়ের জচ্ম দান করে । নিজ সত্তা থেকে অণ্দপরমাণ পপ শন্তিশালী 
উপাদানগুলিকে ঘুস্ত করে তানি সকল জীবের স্টি করেন। এই সক্ষ 
ছয়াট উপাদান জীবদেহে প্রবেশ করে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে । এই ছয়টি 
ভপাদান হল ছটি মাতা যা দয়ে সৃক্ষএ্ দেহ গাঠিত। সম্ভবত 017571০ 
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১০৮. এই সক্ষত্রদেহ থেকে সাতটি পৃরুষের অর্থৎ দেহের সপ্ততলের সৃষ্টি 
হয়। এই সপ্ততল বা স্তর জড়, জীব, আনত্য সকলের মধোই রয়েছে । প্রয়োজন- 
বোধে এক এক ক্ষেত্রে এক এক ধরনের গণ আরোপ করা হয়। এবং বেদের বস্তব্য 
অনুসারে তিনি এক একাঁটর এক একটি নামকরণ করেন। তান দেবৃতাদেরও 
সৃষ্টি করেন যাদের প্রধান গণ হল কর্ম অর্থাৎ গাঁত যা সংক্ষএসন্তার পারচায়ক ৷ 
এরাই হলেন সক্ষম সাধু যাঁদের গুণ হল আত্মত্যাগ ও নিত্যর্‌পান্তর যা 1১০70- 
০1০-এর গুণ। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য থেকে তান তিন ধবনের জ্ঞান অর্থাৎ বেদ 
বের করে এনে এই আতুত্যাগের কাঁহরন্নী লীপবজ্ধ করার জন্য ধক. সাম ও 
যজুবেদ রচনা করেন। সুতরাংমনে রাখতে হবে যে এই তিনাট বেদের মূল 
বন্তব্য হল সষ্ট রহস্য _রৃপকের অন্তরালে সাধারণ ভাবে তা গচ্পের কাঁহনী 
রূপে বার্শত হলেও । এরপর তিনি স্থলজগতের সময় 'বিভন্ত করেন অর্থাৎ 
সময় যে আবাচ্ছি্ন গাঁততে অগ্রসর না হয়ে কোয়াস্টাম পদ্ধাততে চলে সেটা 
বোঝাবার চেন্টা করলেন। সময় যাঁদ নিরবচ্ছিন্ন হত তাহলে '্রিকাল সম্ভব হত না, 
কারণ, অতীত ও ভাঁবষ্যৎ থাকলেও বর্তমান থাকত না। কারণ সময় হোন শ্রকারে 
স্থর না ছলে বত'মান বলে কিছু থাকতে পারে না। না-হলে সময়ের 'নরবাস্ুন্ন 
গাঁতটুকুকেই বর্তমান বলে ধরতে হয়--অতীত ও ভবিষ্যতে গাঁত সণ্টার করা যায় 
না। সময়ের পর তিনি গ্রহ নক্ষত্র নদনদী সাগর মাত্তকা ইত্যাদ সৃষ্ট করেন। 
স্থলজগৎ দয সময় দ্বারাই সম্ট এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শোক দুঃখ আনচ্দ 
আশা আকাঙ্ক্ষা, বাক্য ইত্যাদও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। দোষ গুণ ইত্যাদও 
[তিনিই সৃন্টি করেন। কিন্তু যেহেতু সক্ষমতম উপাদানগুলি চিরন্তন নয় 
সেই জনা জগৎও ধ্বংসশীল । জ্রগতের উন্নতির জন্য তানি ব্রাহ্মণ, ক্ষািয়, বৈশা, 
শূদ্র ইত্যাঁদ সৃষ্টি করেন। যাঁদও এখানে মুখ থেকে রাহ্ধণ, বাহ্‌ থেকে ক্ষত্রিয় 
জগ্ঘা থেকে বৈশ্ ও পাদদ্বয় থেকে শূদ্রের উৎপান্তর কথা বলা হয়েছে এরা 
মূলত গুণ--,রৃপ নয় ॥। ঈ*বর নিজে দ্বিধাবিভস্ত হয়ে পুরুষ ও মহিলা হন। 
মাহলা অংশ থেকে বিরাজ সৃন্টি করেন! এই বিরাজ থেকে স্বয়ণ্ভ্‌ মনুর 
সৃষ্টি হয়। মন্‌ তপস্যা দ্বারা দশাঁটি গোত্রপূরষ তৈরি করেন --মরশীচি, অনি, 
আঙ্গরস, পৃলল্তা, পুলছ, ক্রতু, প্রচেতস, বাঁশচ্ঠ, ভ্গু এবং নারদ । এই দ্বিতীয় 
প্রজাপাঁতরা অন্যান্য মন্‌ দেবদৈতা, মানব, পশহ, উদ্ভিদ ইতঢাঁপ সৃষ্টি করেন। 
এর পরই দ্বিতীয় সৃষ্টি ধৰংদ হয়। এবং দ্বিতীয়বার বব সৃষ্টি হয় ।। 

মনূর এই সষ্টতত্ব আভাঁনবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অবৈজ্ঞাঁনক মনে হবে 
না। সাধারণত মন্সংহিতায় মনুকে যে ভাবে ধরা হয় তিনি তেমন নন। 
বাচ্যার্থে মনুকে ধরা হয়েছে বলেই সমাজে এমন বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে ষা 
ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তশান্তকে ক্ষয়ের পথে দত এাগয়ে নিয়ে চলেছে। 
একদল ব্যাস্ত বিশেষ করে রাজনীতাবদ এর অপব্যাখ্যাকে কাজে লাগিয়ে জরত"য় 
সভাতার দ্রুত অবক্ষয় ঘটাচ্ছেন। সেই জন্য রাজনীতিকদের সম্পর্কে ঝর বারই 
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পুরাণেও সাষ্টিতত্্ ব্যাখ্যায় সাংখ্যের স্বৈতবাদকে মেনে নেওয়া হয়নি। 
সাংখোর পুরুষ ও প্রকাতিকে ব্রদ্ধনেরই দুটি অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। 
আঠারাঁট পৃরাণে স্‌স্টতত্বের নানা ধরনের ব্যাখ্যা থাকলেও মূলতঃ বিফু- 
পুরাণে সৃষ্টিতত্ের যে তথ্য দেওয়া হয়েছে_-তাকে কেন্দ্রে করেই অন্য কয়াঁট 
পুরাণের সৃষ্টিতত্ব ঘোরাফেরা করেছে । বিষু পুরাণে স্বয়ম্ভ প্রচ্ছনকে 
বাসুদেব বলা হয়েছে । মূলত--তান এক! তাপ তান 'তিনাট রূপে 
প্রাতভাঁসত- পুর্ষ, প্রধান অর্থাৎ আবকাঁশত্ত অথচ উদ্ভূত এবং কাল বা 
সময় । কাল পুরুষ ও প্রধানকে যুন্ত করে রেখেছে । যখন “সবেতিম' পুরুষ 
ও প্রধানে প্রবেশ করেন তখনও প্রধানের মধ্যে সত্ব রজ ও তম গুণ গুণসাম্যে 
থাকে । এতে সবেত্তিমের প্রবেশ ঘটলে তা থেকে মহান € মহৎ ) বা বাঁম্ধ প্রকাশ 
পায়। বদ্ধ থেকে অহংকার আত্মপ্রকাশ করে। অহংকার থেকে সক্ষ্র পণ 
তন্মাত্া, পণ স্যুল উপাদান এবং এগারাটি হীন্দ্রিয় আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশের 
ধরন অনেকটা সাংখ্যতত্তের বিকাশের মত। প্রতোকটি সন্ত উপাদানের মধ্যে 
সেই এক্স আবম্ধ হয়ে থাকেন। স্থুল উপাদান পরস্পর যান্ত হয়ে ঘনবস্;ু সৃষ্টি 
করে। এই ঘনবস্তুই রক্ষাস্ড হিসেবে দেখা দেয় । এই ব্রহ্গাশ্ড দেশে ভাসমান 
থাকে। একে ঘরে থাকে সাতাঁট আবরণ-__জল, বায়, আগ্র, হাওয়ামন্ডল, 
অহংকার, বাধ এবং প্রধান। এই রহ্দাণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে থাকেন 
রক্মা-াঁধান সব কিছু সৃম্টি করেছেন অর্থাৎ নিউট্রন ফিল্ড । সেই একই দেবতা 
শৃভগূুণ হিসাবে বিফ নামে পালন করেন এবং কপশেষে রুদ্ররূপে ধ্বংস 
করেন। স্থূল জগতে এই দেবতানয় অতীত বত'মান ও ভাবষ্যতের প্রতীক । 
অতাঁতে সম্টি হয়েছিল, বর্তমানে প্রাতপাঁলিত হচ্ছে-_এবং ভবিষ্যতে ধ্বংস 
হবে। 

বিষু-পুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে সময়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে । এতে 
রয়েছে ব্রহ্মার দিন রানি ও প্রাণের বিস্তারের 'হিসাব, অর্থাৎ পরমায়ুর হিসাব । 
চতুর্থ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কি ভাবে বিফ বরাহর্‌ূপে দেশে ধবিললীকে দশ্তে 
ধারণ করে আছেন । বরাহ এখানে আকাশের ধারখক্ষমতার প্রতীক । বর অর্থ 
ব্যোম-_-929.০০, অহ অর্থ দন যা প্রকাশ করে । সুতরাং বর +অহ-বরাহ হল 
প্রকাশিত ধরণীর ধারণক্ষেত্। তান তিনাঁট নিম্নস্তর অথাৎ ধরণী, আকাশ, 
স্বর্গ ও একটি উধর্বস্তর 'হসাবে মহর্লোকের শ্রপ্টা। পণ্চম অধ্যায়ে সাংখোর 
ধারা অনুসরণ করে নয়াট সৃষ্টিস্তরের হীতহাস ব্যস্ত করা হয়েছে। 

সষ্টর স্তর হিসাবে প্রথম এসেছিল মহৎ বা বাদ্ধ। একেই বলা হয় ব্রহ্মা 
(708609] 00801658900 0: 055০1 2010 261) । এর পরই আগে 
সাষ্টর তল্সাতা। এর পরই সৃষ্টির মৌল অবস্থা দেখা দের বাকে বলে 
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ভূতত্বর্গ। এরপরই আসে হীন্দ্রয়ের সংক্ষ উপাদ্দান এ্রীন্দ্রারক । এই 'তিনাঁট 
মিলেই হয় প্রাকৃত সৃষ্টি । চতুর্থত দেখা দেয় ইন্দিয়গ্রাহ্য জড়ব্ত । এরপর 
পশু জগৎ । এর পর দেবোকুল। শেষে মানব। অস্টম সাান্ট হল অনগ্রহ 
যার মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয়ই রয়েছে । এর মধ্যে পাঁচটি হল দ্বিতীয় পযয়িভূ্ত 
এবং তিনটি আদ প্যায়ভৃস্ত! এর পর আসে নবম সষ্টি যার নাম কুমার 
সূন্টি। এর মধ্যেও মাঁদ ও দ্বিতশয় পর্যায়ের উপাদান রয়েছে । মহাপ্রজাপাঁত 
কর্তক এই হল নয়টি সূষ্টিস্তর _আদি উৎস থেকে এই ভাবে বি*ব সৃষ্টি 
হয়েছে। 

[বিফূ-প্যরাণের সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্মা কি ভাবে ব্বসূষ্টির পর নিজের মন 
থেকে আরও মানসপনুত্র সৃষ্ট করোছিলেন তা বলা হয়েছে। এই যে মানসপত 
প্রজাপাঁতগণ, এদের সংখা নিয়ে বাভন্ন পুরাণের মধ্যে মতভেদ আছে । বিফ 
পুরাণে বলা হয়েছে রহ্মা নিজের মন থেকে মনু স্বয়ম্ভুবকে স:ম্টি করলেন। 
সূম্টি করলেন সৃষ্টি রক্ষার জন্য। মনূর কন্যা প্রসৃত্িকে বহু প্রজাপাতর 
মধ্যে এক 1বশেষ প্রজাপাঁতর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হল-_ঘার নাম দক্ষ। তিনি 
দেবকুলের প.বর্পুরুষ হলেন। এরা আধিকাংশই রূপক কাহনীর আবরণে 
ভাল ও মন্দ গুণ মাশুত । 

বিফু-পুরাণের এই স:ম্টি-তত্বের মধ্যে নানা ধরনের চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। 
প্রাচীন বোদক পুরাণ-কাছিনী, পরব বি*্বসৃষ্টি সম্পাঁকিত বর্ণনা, সাংখ্যের 
রুমাবকাশ তত্ব সব লিয়ে একাঁট সমক্বয় স্্টতত্বের কষ্পনা হয়েছে বিষ 
পুরাণে । তবে এই স:্টিতত্বের উপাদান সবই প্রাতিভাঁসক। এর কারণ হয় 
তো এই ষে, এরীতহ্য ভেঙে তাঁরা নতুন চিন্তা প্রকাশ করার সাহস দেখাতে 
পারেননি । 

নতুন চিন্তার প্রকাশ দেখাতে পারেননি বটে তবে পুরাণকারেরা বি*ব 
সম্টর পরিকঙ্পনাকে একটা ছকের মধ্যে বেধে দেবার চেষ্টা করোছলেন। 
মহাকাব্যে বিদ্বসৃষ্টির কল্পনায় নতুন চিন্তাভাবনার তেমন সংযোজনা হয় নি। 
তবে পৃথবী সম্পকে এবং নরক সম্পর্কে এখানে বিস্তৃততর বর্ণনা পাওয়া 
যায়। পাশাপাশি ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, বায়ূলোক, আগ্নলোক, আঁদতালোক, 
যমলোক প্রভৃতির চিন্তাও থেকে যায় । তবে এই সব লোকের 'ক্ষেত্রে শুধহমাত 
ইন্দ্রলোক ও যমলোক ব্যত'ত অন্যান্য লোকের বর্ণনা তেমন স্পস্ট নয়। কিন্তু 
বিবিসিজ্টিতত্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পৃরাণকারেরা প্রাচশন এীতহাকে তেমন 
ভাবে রক্ষা করে চলেন নি। 

বধ্বাডন্ব-এর মধ্যে সুপ্ত জগংকে এীতিহ্যবাহী ন্রিভুবন বা ন্রিলোকের মধ্যেই 
রেখে দিয়েছেন। এই চিন্তা থেকে গেছে যে, পৃথিবীর উপরে হল ত্বর্গলোক ও 
নিচে পাতাল । তবে বিশবর্রহ্ধা্ড মূলত দহ ভাগে বিভন্ত ॥ উপরে রয়েছে 
সাতটি স্তর যার নিদ্নতম স্তর হল ধরণী । নিচে রয়েছে সপ্তনরক। সুতরাং 
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লোক হিসাবে প্রায়শই চোম্দটি লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুই ভাগের" 
মধ্যে নরকের কল্পনা করা হয়েছে যার স্থান 'ববন্রক্ধাণ্ডের সবাপেক্ষা নিন স্তরে । 
যাঁদও বৈত্তানিক দিক থেকে এবং সত্যের দিক থেকেও এ ধরনের চিন্তার বথার্থ 
কোন ভীত্ত নেই। মূলত নরকের কোন 'নার্দস্ট সংখ্যা ছিল না। নরক বাদ 
দিয়ে যে রসাতল কম্পনা করা হয়েছে--তার মধ্যে রয়েছে অতল, 'বিতল, 
তল, গভান্তমৎ, মহাতল, সুতল এবং পাতাল । উরধর্ব সাতাঁট স্তর হল- ভূর 
(পৃথিবী) দৌস, স্বর, মহর, জনস, তপস এবং সত্যলোক । এই সব লোকের 
একাঁট কাল্পানক আয়তনও দেবার চেষ্টা হয়েছে । পাতালে নাগ, দৈত্য ও 
দানবদের বাস এরকম বিবাস ছিল। তবে সৌন্দর্য ও জাঁকজমকে পাতাল যে 
স্বর্গ থেকে পাছয়ে ছিল তা নয়। ধারণা ছিল, পাতালের নিচে রয়েছে 
শৈষর্পী সর্প- সমগ্র বধ্বকে সে মস্তকে মূকুটের মত ধারণ করে আছে । তারই 
উপর সপ্ত পাতাল নিভ'রশীল। পাতালের নিচে ছল নরক। তবে নরকের 
যথার্থ অবস্থান যে কোথায় স্পন্ট করে বলা হয় নি। বস্তুত দেশই (9১৪০০) 
হল নরক যেখানে জীবের 21৭571০ সূক্ষঃদেহ আপন ওজন অনুযায়ী কোমনা 
বাসনার ওজন) ভাসমান থাকে । কিন্তু পুরাণকারেদের মধ্যে কেউ একে স্থাপন 
করার চেশটা করেছেন চে, কেউ উপরে । তবে এই উপর বা নিচ উভয়ই দেশ 
(5১৪০) মান্ত। সে কথা ও'রা বুঝোছিলেন। তাই বলোছিলেন বিশবরন্াশ্ড জল 
(528০০) বেম্টিত। নরক সম্পকে" এই বিভ্রান্তর কারণ পূর্বে তাদের রসাতলীয় 
জগৎ থেকে ভিন্ন করে দেখানো হয়নি । 

জৈনরা সপ্ত পাতালের পাঁরবর্তে সপ্ত নরকের কন্পনা করেছেন। মাঁটর 
1নচে গহবরে অসুরেরা বাস করে এমন ধারণা ছিল । তবে এই অসুরলোক প্রথম 
নরকের উপরেই । জৈনদের উধ্বজগৎ ভূলোক দিয়ে আরন্ত। তার পরই' 
রষেছে ভূবলেকি ও দোস। এরপর উধর্বলোক সূর্যের 'দকে চলে গেছে। 
সূর্ধ থেকে ধুব নক্ষত্র শর্ধস্ত রয়েছে স্বলেকি । এখানেই দেবতাদের বাস? 
কল্পশেষে এই তিন লোকই ধ্বংস হয়ে যায়। 

স্বলোঁকের উপরে রয়েছে_ মহলেকি। এই লোকের ধ্বংস নেই। কিন্তু 
কলপশেষে এখানকার আঁধবাসীরা অন্য এক অগ্ুলে চলে যায় । সন্তবতঃ ভিন্ন 
কোন সৌরমস্ডলে অথবা বিশ্বে যেটা যোগে প্রত্যক্ষ করা যায় । এই ভিত্ন অণ্চলের 
নাম জনলোক । এখানকার অধিবাসরা সনন্দন ও ব্রহ্মার অন্যানা পুনের সঙ্গে 
বাস করেন। বচ্চ অঞুল হল তপলোক । এখানে বৈরাজ দেবতারা বাস করেন। 
এর উপরই রয়েছে সবেচ্চিলোক সত্যলোক,--যেখানে মৃত্যু বলে কিছু নেই। 
পুরাণের এই লোককতপনা সম্ভবত যোগলব্ধ জ্ঞান দ্বারা রচিত হয়োছিল-_যেখানে 
ষটচক্রের এক এক চকে এক এক ধরনের সক্ষম জগৎ রয়েছে_ধ্যানীরা যা যোগে 
প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সত্ালোককে ব্রদলোকও বলা হয়েছে। সভবত 
ব্ষরজ্থুর ক্‌টম্ছানকেই ত্র্ধলোক বলা হয়েছে_ যেখানে যোগীদের আভ্স্ত রি 
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অনম্ত অর্থাৎ 12761 9১৪০০--বাইরের অনন্ত অর্থাৎ 01121: 57০৪০০স্এর- 
সঙ্গে মলে বায়, জন্ম মৃত্যুর ললা যেখানে শেষ হয়-_অর্থাৎ সন্তরাত্বা পর- 
মাত্সায় লয় প্রাপ্ত হয় । 

কিন্তু ব্যাসের যোগাভ্যাসে (৩য়, ২৬) ববিশ্বন্রদ্ধাশ্ডের কিছুটা ভিতর 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । হয় তো খনজ্টীয় সপ্তম শতাধ্দীর ধারণা এটা । এখানেও 
স্‌ম্টির ইতিহাস একটু 1বস্তৃত-ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। কল্তু পুরাণের ধ্যান 
ধারণা থেকে ষে সম্পূর্ণ ভাবেই সরে এসেছে তা নয়। তবে বোম্ধদের ধ্যান, 
ধারণার সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে । সমগ্র বিবই ক্ষুদ্র একাঁটি ডিমের মধ্যে 
আছে আতসূক্ষ্ অণুপরমাণ দিয়ে এই ডিম তোর । এর মধ্যে একের উপর আর 
একটি এইভাবে সাতটি ভূমি আছে । সর্বশেষ ভাঁম হল ভূলোক। সর্বানদ্ন 
নরক থেকে মেরুপবর্তের শীর্ষদেশ পর্যন্ত এর বিস্তীত। ছ্বিতীয় ভামি হল 
অন্তরাক্ষলোক- ধুবনক্ষত্র পর্যন্ত এর 'িস্তীতি॥। তৃতীয় ভাম হল স্বলেকি বা 
মহেন্দ্রলোক। চতুর্থ ভুমি হল-_মহর বা প্রজাপাত্যলোক ৷ পণ্চম, ষ্ঠ ও 
সপ্তম ভূমি ছল জন, তপ এবং সত্যালোক । এই শেষ 'তিনলোক একলে ব্ুচ্ধ- 
লোক গঠন করেছে । 

ভূলেকের মধ্যে রয়েছে-নরক, পাতাল এবং পাঁথবী। ভূলেকের নিচে 
সাতাঁট নরক । এই নরকগলোও একের উপর আর একাটি এই ভাবে সাজানো 
রয়েছে। নরকগৃলির নাম অবাঁচি, ঘন, সালঙগ. অনল, আনল, আকাশ এবং 
তমহ-প্রাতিষ্ঠ । অবাঁচি বাদে এই নরকগ্ীলর বর্ণনা পড়ে মনে হয় এগুলো 
হল রক্গাশ্ডের উপরের আবরণ মাত্র ! এই কারণেই বোধহয় ব্যাসদেব এর ভিন্ন 
নামও দিয়েছিলেন, যেমন মহাকাল, অস্বরীষ, রোরব, মহারোরব, কালসন্ত্র, এবং 
অন্ধতামিম্্! এই নরকের উপরে রয়েছে সপ্তপাতাল, মহাতঙ, রসাতল, অতল, 
সুতল, িতল, তলাতল ও পাতাল । এই সপ্তভূমির উপরে হল পাঁথবা বা 
বস্মতাঁ। এই বসুমতার মধ্যে রয়েছে সাতটি মহাদেশ। 

এই সব ভ-ীমর আঁধবাসী কারা ? ধারাবাহক ভাবে এর যে বর্ণনা দেওয়া 
হয়েছে তা ছল (১) পাৃথবীর পাতাল, সাগর ও পর্বতসমহে বাস করে এক 
ধরনের দেবোকূল- দেবোনিকায় £-_অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর, কিংপুরুষ, বক্ষ, 
রাক্ষস, ভূত, প্রেত, অপস্মারক, অগ্সরা, রক্গরাক্ষস, কঙ্মাশ্ড এবং 'বিনায়ক 1 সপ্ত 
মহাদেশে বাস করে মানুষ ও দেবতা, মেরু পর্বতের অন্তরে শুধুই দেব বৃন্দ । 

6২) অশ্তরশক্ষলোক হল দিব্ভুীমর গোলক । (৩) শম্হেম্দ্রলোকে 
থাকে ছয় শ্রেণীর দেবতা__ন্রিদশ, অগ্রিচ্বাত, যাম্য, তুষিত, অপারানাঁমিত 
বপবার্তল _এবং পাঁরনামিত বশবাঁতন। (৪) প্রাজাপত্যলোকে থাকে পাঁচ 
ধরনের দেবতা- কুমুদ, িভ্‌, প্রতর্দন অঞ্জনাভ এবং প্রচিতাভ । (৫) জনলোকের 
আঁধবাসখরা চার ধরনের _ ব্রহ্গপুরোহিত, রহ্ষকাঁক, ব্্দ মহাকায়িক এবং অমর |. 
(৬) তপলোকের অধিবাসিরা 'তিন ধরনের £--আভাস্বর, মহাভাম্বর, এবং" 
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সত্য মহাভাম্বর । (৭) সত্যলোকের আঁধবাসী চার ধরনের__অচ্যত, শহধাঁনবাস, 
সত্যাভাস এবং সংজ্ঞাসাজ্িন। 

প্রজাপাত্যভূমি থেকে উধর্ধীদকে যে সকল দেবতা বাস করেন তাঁরা সব 
সময় ধ্যানেই মগ্ন থাকেন- ধ্যানাহর ৷ তাঁদের ক্ষমতা এবং জীবনের পরিধি নিম্ন 
তাঁমির আধবাসিদের অপেক্ষা অনেক বেশ । তপলোকের অধিবাসিদের আর 
[নদনভূমিতে জন্ম হয় না। সত্যলোকের চার ধরনের দেবতা চারমান্রার সুখ 
শ্লাভ করে__সাঁবতক” সাঁবচার, আনন্দমান্র, এবং আঁস্মিতামাতর ধ্যান। 

যাঁরা যোগ করেন, দেহের তাপমাণ্রা বৃদ্ধি করে অন্তরাকাশ দেখতে পান, 
তাঁরা জগতের এই স্তরগৃল আশ্চর্ধ ভাবে লক্ষ্য করতে পারেন। সাঁত্য সাঁতা 
এই স্থল জগতের উধের্ব ক্তুতপক্ষে নিম্নে কারণ, প্রান্তভাগে স্ালজগৎ এবং 
অভ্যন্তরে সক্ষ্র জগৎ। এই সক্ষমজগতে অচ্ভুত অদ্ভুত স্তর এবং সেইসব 
স্তরের অধিবাসিদের দেখতে পান । বৈজ্ঞানিক ষল্তের সাহায্যে এসব অদ্যাবধি 
ধরা সম্ভব হয়ান। হয় তো একাদন হবে। তখন সারা পৃথিবী মানুষের আন্ত 
শান্তির মাহমা লক্ষ্য করে চমকে উঠবে,_বুঝবে মরমিয়ারা স্থুলাবজ্ঞানের অনেক 
আগে আগেই চলেন। তাঁরা সহজে যা বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা আজ তা 
ধারণার বৃত্তের মধ্যে আনতে পারলেও-- আঁধকাংশই এখনও অধরা রয়ে গেছে__ 
সেই বাউল গানের মত- তারে ধাঁর ধার মনে করি, ধরতে গেলে দেয়না ধরা ।' 
তবে একথা ঠিক ব*বসৃষ্টির মূল কথাটি কেউই বলতে পারেনান। যোগীদের 
বণনা সত্য কিনা বুঝতে হলে যোগ করতে হুবে। নইলে সব হে"য়ালীই 
থেকে যাবে। 

জৈন লেখক উমাস্বাতি মনে করেন _একমান্র যোগের দ্বারাই 'বি*ব ব্রুদ্ধাস্ডের 
উৎপত্তি ও গঠনশৈল) জানা যাবে। পতঙজালর যোগসূত্র €৩ষ, ২৬)তেও 
অনুরূপ বিশ্বাস বান্ত হয়েছে । তবে যোগাশ্রয়ী যাঁরা নন তাদের কাছে এটা 
একটা বিশ্বাস হয়েই থাকবে । যাঁরা যোগাশ্রয়ী, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উচ্নাত 
সত্বেও তাঁরা কিন্তু তাঁদের নিজস্ব [ি*্বাস একচুলও ছেড়ে দতে রাজ নন। 
তবে বৈজ্ঞানক জ্যোতিবিদ্যা চালু হবার পর বিজ্ঞান ও যোগসূন্রের 
মধ্যে একটি মিলন ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে যেটা “সূর্ঘ [সম্ধান্তে' স্পম্ট লক্ষ্য 
করা যায়। 

বর্ষ সিদ্ধান্ত মনে করে বরদ্ধাণ্ড মূলত ফাঁপা । এরই মধ্যে রয়েছে জগৎ, 
স্থূল বস্তুজগৎ, আকাশ ইতমাঁদ । এই জগৎ হল গোলকাকার ৷ দুটো কড়াইকে 
মুখোম্াথ জুড়ে দিলে যেরকম দেখায় সেইরকম। রন্জাণ্ডের মধ্যে বৃত্তাকারে 
ব্যেম আবাঁতিত হচ্ছে। এই বৃত্তকক্ষে নক্ষত্রপৃলাদ আবতিত হচ্ছে। এই 
ঘূণস়িমান বি*ব স্তরে স্তরে সাজানো । কক্ষপথে শ্রহাঁদ ঘুরছে । 'নিচের 'দকে 
মানে উৎসের দকে স্তরে স্তরে রয়েছে সম্ধ অর্থাৎ পূর্ণ সভা, বদ্যাধর, জ্ঞানী 
সন্ভা, এবং মেঘমণ্ডলী । এই মেঘমণপ্ডলী সম্ভবত 155210 &25. বিশ্বের 
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সাতটি গহবরে_ সৈম্তবত শান্তহীন দেশে (১০৪০০) রয়েছে নাগ--(ন আগ. 
নাগ) অর্থাৎ যার গতি নেই এমন কৃষ্ণগহবর ও অসুব-মারা-স্বর্গের অমৃত 
উীচ্ভদে সানন্দ চিত্তে পাতালে বাস ক'রে । পাঁথবা গ্রহের মধ্য দিয়ে ররভীষত 
মেরু পর্বত তাকে এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্মন্ত ভেদ করে গেছে । সর্ষ 
সিম্ধান্তের এই বন্তব্য কোথাও কোথাও বিশ্লেষণাত্বক বৈজ্ঞানক সত্যে পূণ 
হলেও বহু: ক্ষেত্রেই মর মিয়া কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সেটা ভেদ হলে হয়তো বস্তু 
বিজ্ঞানের অবদান অপেক্ষাও বড় অবদান আমাদের ভাগ্যে এসে জ্‌টতে পারে ॥ 
ভারতবর্ষের 'বাচন্র এই ব্রাহ্গণ্যচন্তার পাশাপাশি জনরাও এই ব্রি 
সম্পর্কে নিজেদের ধ্যান ধারণার কথা ব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে এই বব 
অনন্ত, _এর আরম্তও নেই শেষও নেই । সুতরাং বিবসৃজ্টিতত্ব 'নয়ে তাঁদের 
কোন বন্তব্য নেই। তবে তাদের বি*ব সৃষ্টিতত্ব না থাকলেও বিশবাববরণ 
আছে। কিন্তু এই 'বি*বাববরণ ব্রান্মাণ্য বিবরণ থেকে অনেকটাই পৃথক । এই 
মত পার্থক্য উধ্ব জগতের ক্ষেত্রেই বোশ। বিশ্বরক্মা্ড যাতে ভাসমান আছে 
জৈনরা তাকে বলেন লোকাকাশ । বাকী অংশ আলোকাকাশ । আলোকাকাশ 
হল মহাশন্যতা- দুভে্য । এখানে ব্তুকণা কেন মানৃষের আত্মাও প্রবেশ করতে 
পারে না। লোকাকাশে ধম" ও অধর্ম দুইই আছে। ধর্ম হল গাঁত, অধর্ম- 
স্থির (বস্তুত কিছুই স্থির নয়)। 1ধম্ববন্ধা্ড যেন চরকার দুটো কাঠির 
মত- একটি অপরাঁটর মুখে লেগে আছে । অনেকে আবার তাকে তিনটি বার্টা 
জাতণয় পান্র হসাবেও কঞ্পনা করেছেন-যে [তিনটি বাটণর মধ্যে নচেরাটি উল্টো 
হয়ে আছে উপরের দহাট মুখোমুখি যুন্ত হয়ে রয়েছে । কেউ কেউ একে কম্পনা 
করেছেন কাঁটদেশে হাত রেখে দাঁড়য়ে থাকা মহিলার মত। পাঁথকীর রেকাবা 
রয়েছে তার মধ্যদেশেব নিম্ন প্রান্তে । পুরুষের ক্ষেত্রে এটাই তার কোমর । 
এর নিচে রয়েছে নানা নরক | উধের্ব উধর্বলোক । এক ঘনীভূত জলের উপর 
বি*ব দাড়য়ে আছে (সম্ভবত এর দ্বারা বায়ুমণ্ডালর কল্পনা করা হয়েছে )। 
এই ঘনীভূত জল দাঁড়িয়ে আছে ঘনবায়হূর উপর-_অর্থাঁৎ তেজপূর্ণ দেশের উপর- 
[21115910106 ৬০11 এই ঘনীভূত বায়ু দাঁড়য়ে আছে হালকা বায়ুর উপর- 
€ সন্তবত মহাশূন্যতা )। শেষ দট স্তরের পাঁরাধ অসংখ্য অর্থাৎ যার সীমা 
নেই। 
জৈনরা সাতটি নিম্নভূমিরও কল্পনা করেছেন-রত্রপ্রভা, শক্রাপ্রভা, 
বাল:কাপ্রভা, পক্কপ্রভা, ধূমপ্রভা, তমাহপ্রভা ও মহাত্হপ্রভা। এগ্দলিকে সক্ষ্র 
সন্তা হিসেবে ধরে নিতে হবে, অর্থাৎ ক্লমবস্তুপুঞ্জ থেকে গ্লাজজীমক ও শূন্যতা 
পায়ে এগৃলিকে কম্পনা করা হয়েছে । উমাস্বাঁতি এর আরও নাম দয়েছেন -- 
ধর্মা, বংশা, শৈঙা, অগ্জনা, আরস্টা, মাধব্যা এবং মাধবী । এই অণ্লগৃলির মধ্যেই 
রয়েছে নরক । এদের মধ্যে নিষ্নতম ভামতে পাঁচ এবং উধ্বভামতে তিন 
হাজার নরক রয়েছে । প্াপ্ঠ আত্মারা এখানে বহুদিন বেচে থাকার পর 
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পুনরায় ভিন্ন পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে। রত্মপ্রভা থেকে পাঁথবী যেখানে, 
বচ্ছি্ন হযেছে সেখানে ভবনবাসিন দেবতারা বাস করেন। এই স্তর হল ব্রাঙ্মণদের' 
পাতাল তৃলা । এই সপ্তীনয ভূমির উপর রয়েছে পার্থিব তল। এই পার্থিব তল. 
ভেদ করে উঠেছে মেরুপর্বত- যাকে ঘিরে গ্রহনক্ষত্রাদ সহ জ্যোতিচক দেবতারা 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন । মেরুপর্বতের মাথায় তন ধরনের স্বগায় ভূমি আছে 
- বিমান-_সেখানে বৈমাঁনক দেবতারা বাস করেন। এই অগুলগ্াল হল- দ্বাদশ 
কজপ- সৌধ এশান, সনতকুমার, মহেন্দ্র, ব্রহ্মলোক, লান্তক, মহাশ:কু সহস্্রার, 
আনত, প্রাণত, আরণ এবং অচ্যত । আর রয়েছে নট গ্রৈবেষক £ গ্রণবা, অর্থাৎ 
[বিশুদ্ধ চকু অণুল ঘিরে রয়েছে এই জগৎ । এই জগতের রয়েছে পাঁচাট অন্ত্তর 
ভাঁম__বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ষ্ত, অপরাঁজত এবং সর্বার্থাসম্ঘ। অনুত্তর' 
ভূমির দেবতারা দুবারের বেশি পুনজর্ন্মের বেদনা সহ্য করেন না। মোট যে 
২৬ টি স্বর্গ আছে সেগাঁল একে অপরের উপর স্থাপিত । সম্ভবত একে বর্তমান 
পদার্থাবদ্যার ২৬ট মাল্রা হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে । সবার্থাসম্ধ ভাঁমর 
উপর রয়েছে ঈষৎ গ্রাগভার অণ্ুচল, 'নর্বাণ লাভ করার পর আত্মা যেখানে গিয়ে, 
বাস করে। 

জৈনদের এই যে জগং-স্তর কঙ্পনা করা হয়েছে এর মধ্যে সৃষ্টিতত্ব না 
থাকলেও 'বি*ব ব্রহ্মাশ্ডের অস্হলপরাঁয় থেকে স্হূল পায়ের যে বিবরণ রয়েছে 
তা পরোক্ষভাবে বি“বপ্রকাশের একটা ইঙ্গিতও দেয়। তবে ইঙ্গিত মরমিয়া, 
বিজ্ঞানের গাঁণতের সঙ্গে এর মিল হবে না, অর্থাৎ গাঁণাতক হিসাবের সঙ্গে । 

পৃথিবীর সব দেশেই সৃষ্টি 'নয়ে মানুষের ভাবনা চিন্তা দেখা দিয়োছিল। 
কোন দেশই এই ভাবনা চিন্তা এড়িয়ে যেতে পারোনি । ভারতবর্ষের পর্বে বিশেষ 
করে বোৌদক ভারতের পূর্বে ইরাণেও এই চিন্তা দেখা 'দয়োছল। ইরাণে ষে' 
দুটি গ্রন্হে সৃষ্টিতত্ প্রকাশ পেয়েছে সে গ্রন্ছ দুটির নাম বেন্দীদাদ (১) এবং 
বৃন্দাহিশন্‌ । এই দুটি গ্রচ্ছের মধে। বুনদ্াহশনে এই সষ্টিতত্ব সম্পর্কে 
বিস্তৃত ভাবে আলোচনা আছে । বূনদাহশন-এর মতে অহুর মজদ ও আহুমন 
অনন্তকাল ধরেই আছেন । এই দুই 'বিভন্ত হয় বায়ু (তেজ, বিস্ফোরণের 
আবেগ ) চ্বারা। সম্ভবত চোনিক তাও-বৃত্তের মত বা ভারতীয় চণকের' 
বাহরাবণের মধ্যে বিভন্ত দুটি বাঁজাংশের মত তারা “এক' রূপে প্রতীয়মান 
ছিলেন । বিভন্ত হবার পর অহর মজদ ভাগ্বর জ্যোতিতে বাস করতে থাকেন 
এবং আঁহুমন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে! অহুর মজদ তাঁর সর্বদৃষ্টি বারা 
অন্ধকারের মধ্যে থাকা সত্বেও আহ্‌মনের আস্তত্ব জানতে পেরোছিলেন। কিন্তু 
আঁহুমন অহুর-মজদ-এর আপ্তত্ব জানতে পারোন! জানতে পারে তখনই 
যখন অহ্‌র মজ্জদ-এর আলো সে দেখতে পায়। আর ঠিক তখনই শুরু হয়ে 
যায় সংঘর্ষ । অহুর মজদ সুন্দর একটি দেশ € ভৃমিথণ্ড ) তৈরি করলে আচুমন 
সেই সর্শন্ট নষ্ট করার জন্য নানা ধরনের রোগ শোক নিয়ে আসে- যেমন নোতিক, 
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অপরাধ, জৌবক দেহের রোগ ইত্যাদ। এধরনের বস্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে 
পৃঁথবাঁর সব দেশেরই আধকাংশের মত ইরাণেও আদি বিশৃঙ্খলার কল্পনা ছল 
অর্থাৎ 0991010 017095-এর। 

বিশ্বস্‌ষ্টিতত্তে জরথুস্ত্বাদীরা বার হাজার বছরের একাঁট সমর স*মা ধা 
করেছেন। এই বার হাজার বছরকে আবার চারাঁট যুগে ভাগ করা হয়েছে। 
ফলে এক একটি যুগে পড়েছে তন হাজার বছর করে । প্রথম তিন হাজার 
বছরের যে যূগ তা ভারতবর্ষে সত্য যুগের মত। এ-সময় সংষ্টর স্তর 'ছিল 
অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ, অর্থাৎ সক্ষম, অস্পর্শযোগ্য, মানসক্রিয়াস্তত্ধ ও 
গাঁতহীন। সম্ভবত এখানে মহাশুন্যতাকেই বোঝানো হয়েছে। এ সময় 
আঁহ্মন দৈত্যদের স্াঁন্ট করেন অর্থাং সৃষ্টির আবেগ। স্বগাঁয় সত্তার সঙ্গে 
আঁহুমন কোন ধরনের আপোস করতে রাজ হয়না । অর্থাৎ 'স্হর সম্তার মধ্যে 
আঁস্হরতা মানার চেস্টা করে । এ-হল হেগেলের দ্বন্দববাদের মত। অহুর 
মদ জানতেন যে, প্রথম তিন হাজার বছর সম্পূর্ণটাই তার 'িয়ল্গণে । দ্বিতীয় 
তিন হাজার বছর দেবতা ও দৈত্যের মধ্যে তিস্ত সংগ্রাম চলবে । তৃতীয় তিন 
হাজার বছর এই সংগ্রামে দৈত্যেরা বিতাড়িত হবে। 'দ্বিতণয় তিন হাজার বছরের 
অবস্থা মহাশন্যের কেন্দ্র থেকে বিস্ফোরণ হবার যে আবেগ সেই অবস্থা । তৃতীয় 
[তন হাজার বছরে বিস্ফোরণ হবার প্র পার্টিকল্‌ ও আন্টপাঁট্টকল একে 
অপরের কাছ থেকে দরে চলে যাবে? আ্ান্টি-পা্টিক-ল: অর্থাৎ দৈত্যরা [বিস্ফোরণ 
জাঁনত 1011)৩015 013০75%-র অন্য অর্থা২ [10605 00০165 দ্বারা [বিতাঁড়ত 
হয়ে দুরে সরে যাবে । এই আযাশ্টি পার্টিক:লই দৈত্য। দ্বিতীয় তিন হাজার 
বছরের সংগ্রামে সমগ্র বস্তুসত্তার ভিত্তি তৈরি হবে। তৃতীয় তিন হাজার 
বছরে প্রথমে আঁহুমন- আঁদমানব অথাৎ নারায়ণ অর্থৎ কারণ সাঁললস্থ £০1-কে 
হত্যা করে অর্থাৎ চাপ সৃষ্ট করে 'বস্ফোরণ ঘটাবে । বাকি তিন হাজার বছর 
মহাকাশে পার্টকজ আন্টি-পা্টকলের সংগ্রাম চলবে। অরথাঁধ আ্যান্টি- 
পাটকল 'নাদ্ট সময়ে পাঁটকিলজগৎ থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম 
চলবে । আান্টি-পাটক্‌ল্‌ পাটকল জগৎ থেকে দূরে সরে যাবে | পার্টিক্ল- 
জগৎ ফুটে উঠবে_ অর্থাৎ এখানে প্রাকাতিক [নিয়মের রাজত্ব চলবে । একেই বলা 
হয়েছে ইরানীয় শাসকদের শাসনের কাল। 

পৃথিবীকে ইরানীরা সাত ভাগে ভাগ করেছেন অর্থাৎ সাত স্তরে । সোঁমাঁটক 
িচ্তাতেও এমন সাতাট স্তরের কঙ্গপনা দেখা যায়। 'হন্দুদের সপ্তত্ধীপ পাঁর- 
ক্পনার সঙ্গেও এর মিল আছে । তবে ইরাণে দার্শানক চিন্তার উচ্ভব হওয়াতে 
দ্বৈতবাদণয় ধারণা একেশ্বরবাদণীয় ধারণার মধ্যে প্রবেশ করে। এই একের মধ্য 
থেকেই দইয়ের উল্ভব হয়োছল। ইরাণী কোন কোন সম্প্রদায়ের ধারণা, ঈশ্বরের 
অশুভ 1চন্তা থেকেই শয়তান রূপী আহুমনের উদ্ভব । অহুর মজদ এক সময় 
খচন্তা করোছিলেন “আমার বাঁদ কোন প্রাতিদ্বন্থী থাকত তবে তাকে দেখতে ?ি 
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রকম হত 2 এই চিন্তা থেকেই আঁহুঘনের উদ্ভব। তবে এমনতর ধারণা 
রক্ষণশীলরা স্বীকার করেন না। কিন্তু অবৈস্ত-এর সৃষ্টি কম্পনাকে খাটয়ে 
খ+টিয়ে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎ-সৃজ্টি 
চিন্তার সঙ্গে তার বেশ মিল আছে । গন্গের আড়াল থেকে এই পত্াটুকুকে শুধু 
বের করে আনতে পারলেই হয় । 

জাপানীদের সৃন্টিতত্তবও গঞ্জের আবরণে আবৃত । কিস্তু একটুখাঁন 
স্ক্ষত্রদৃন্টি নিয়ে বচার করে দেখলে তার মধ্যেও যথেস্ট বিজ্ঞানের উপাদান 
খংজে পাওয়া যাবে । যেগ্রচ্ছে এই সুঙ্ট তত্ব রয়েছে তার নাম কোঁজাঁক 
অর্থাৎ 'পুরাণতঞ্য সংগ্রহ" । গ্রন্হটি সম্ভবত লেখা হয়োছিল অস্টম শতাব্দীর 
প্রারচ্ভে ঠিক যে মূহূর্তে আরবীয়েরা ভারতের সম্ধূ উপত্যকাতে তাদের প্রাতগ্ঠা 
করেন অর্থাৎ ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে । 

সৃষ্টির প্রারম্ভ পায়ের দেবতার নাম অমেলো-মি নক-নুশি-নো কমি অর্থাৎ 
স্বর্গের কেন্দ্রস্ছলের আধকতাঁ। অর্থাৎ নিশলক্ষেত্রের আধপাতি। দ্বিতীয় প্যরে 
দেবতার নাম তক-ম-মুসু-বি-নো-কামি অথাৎ মহান চলমান দেবতা 13181১276 
প্রসৃত 105610 ০1321£5" এর পরের দেবতার নাম কমি-মুসু-বিনো-কমি 
অর্থং দিব্যশৃশ্তিন্রন্টা অর্থাৎ পার্টিকল ত্রম্টা দেবতা । এই তিন দেবতাই স্বতস্ফৃত" 
দেবতা, আমাদের ব্রহ্গা-বিষু-মহে*বরের মত-_নিউদ্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন । 
'এ*রা যেমন স্বতই আঁবভত হয়েছেন তেমন স্বতই অদৃশ্য হয়ে যাবেন। 

এর পর যে দেবতারা এসৌছলেন তাঁরা নলখাগড়ার মত ফুটে বোঁরয়ে- 
1ছলেন। এদের আবভাঁবের সময় ধরণী ছিল নিতান্তই তরুণ । তেলের উপর 
ভাসমান অবস্থার মত অর্থং স্ুলসৃম্টির তল্মান্রক অবস্থায় এদের নাম উমাশ- 
আ'শি-কাব-হাকো-ীজ-নো-কাঁম অর্থাৎ আনন্দময় প্রাচীন দেবতা । সম্ভবত 
সম্টির সক্ষম উপাদান পাটিকলের মত যে পার্টিক্লগ্ীল দেশের (922০০) 
বুকে ছন্দায়ত ভঙ্গীতে নৃতযায়ত থাকে । এদের পরে আসেন অমেনো-টোকো- 
টঁচিণনো কাঁম অর্থাং দেশের বুকে স্ছিতা নত্য অণৃ-পরমাণু। এরাও স্বতসূম্ট 
এবং অদশ্য। এরা সংষ্টপর্যায়ে স্ব্গন্তরের দেবতা অর্থাৎ দেশের অণ্‌- 
পরমাণু মাঘ । 

এরপরে যে সকল দেবতার জন্ম হয়েছে তরা হলেন কুনি-লো-টোকো- 
টাঁচ-নো-কাম অর্থাৎ স্থল জগতের শা*বত উপাদান। এর পরে আসেন টোয়ো- 
ষুমো-নৃ.নো কাম অর্থাৎ অণ-পরমাণ্ সংযোগী দেবতা । এরাও স্বতন্্রভাবেই 
জন্ম নেন এবং অদ্য থাকেন। এর পর যে সকল দেবতা আসেন, তাঁরা 
হলেন_ উ-হিজি-নি-নো-কাঁম অথাৎ স্থূল মৃত্তিকার তন্মান্রক দেবতা । তাঁর 
স্ত্রী বা ভগ্রী-সু-হিজি-নি-নো-কাম-অর্থাৎ মাত্তকার সক্ষত্র উর্বরা শান্ত। এর 
পরে আসেন জুন্-গুহ-নোনকমি অর্থাৎ বাঁজসঞ্ারী দেবতা । এরপর তাঁর 
ভাগ্প ইকু-গ্ুহ-নোনকাম অর্থাৎ প্রাণপ্রদাশিনী দেবী । এরপর আসেন ওহো- 
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টো-নো-ীজিনো-কমি অর্থাৎ স্থল জীবের প্রথম দেবতা । সঙ্করে আসেন তার 
বোন ওহো-টো-নো-বে'নো-কাঁম, অর্থাৎ প্রথম স্ছুল নারী । এর পর আসেন 
ওমো-্দরুনো-কমি অর্থাৎ বহিজগতে দূঙ্ট দেবতা ও তাঁর ভগ্রী -অয়-কশিকো- 
নেনো-কমি অর্থাৎ শ্রদ্ধার দেবী । এর পর আসেন ইজানা-গি-নো কাছ অর্থাং 
কাম দেবতা, এবং তার ভাশ্মি ইঞ্জানা-মি-নো-কমি অর্থাৎ রাত । 

এইভাবে সাতটি দৈবীপ্রজাতি পার হয়ে অবশেষে জীবজগৎ আত্মপ্রকাশ 
করে। যাঁদ সাত্য গভীর ভাবে ভেবে দেখা যায় তাহলে পার্ঘব জখবনের প্রারম্ভ 
পযন্ত সক্ষন জগতের অণৃপরমাণূর খেলাই এতে ব্যস্ত হয়েছে । কিন্তু তখন 
বর্তমানকালের মত স্থুলাবজ্ঞান ছিল না বলে মরাময়া ভাবে সস্টির এই ক্রম 
স্তারত পর্যায়ের কথা জাপানী মরাময়া সাধকেরা আলোচনা করেছেন। সৃষ্টির 
গ্লাজীমিক মেঘতুল্য ঘূর্ণায়মান অবস্থা থেকে, সক্ষম বস্তুসত্তার আবভবের চমৎকার 
কাঁহনী এখানে পাওয়া যায় । আ্যাস্ট্রোফাজক্সের বিষ্বসৃম্টিতত্ব যাঁরা আনেন 
তাঁরা এই জাপানী পুরাণকাহিনীর মধ্যে স্পস্ট ভাবেই বৈজ্ঞানিক সত্যের 
ছায়া খঃজে পাবেন। এতে যেমন পাওয়া যাবে অণপ্রমাণুর পারস্পাঁরক 
সংযোগ-[বিয়োগের ইতিহাস তেমনই জৈব জীবকোষের যৌনতার ইীঙ্গত। একটি 
আতক্ষুদ্র অপুকে ভেঙে কোয়ান্টাম ফিজাসস্টরা যেমন পেয়ে গেছেন বিস্ময়কর 
এক সাম্রাজ্যের সূক্ষ হীতহাস তেমনই রছস্য লুকিয়ে আছে জাপানের পুরা 
কাঁহনীর মধ্যেও । 

জাপানীরা নিজেরাই অষ্টাদশ উনাবংশ শতাম্দীতে এই পুরাণ কাঁছনীর 
আন্তরহস্য উপলাষ্ধ করতে পেরোছিলেন। সুতরাং তারা একে অর্থবহ একটি 
রুপ দেবার চেষ্টা করেন। সুতরাং নতুন আকারে স্‌ন্টিতত্ব পাঠকদের কাছে 
এসে উপাস্ছিত হয়। হিরাতা মনে করেন দেবতা উ-হিজি-ন-এবং দেবী সু- 
[হাঁজ-নি নামকরণ করা হয়েছে এই 'দিকে লক্ষ্য রেখে যে, তাঁদেরই মধ্যে সৃষ্টির 
সকল বাজ লূক্কাঁয়ত ছিল। দেবতা ওছো-টো-নো-জ ও দেবী ওহো-টো-নো- 
“বে-এর নাম পাঁথবীর আঁদম অবস্থাদ্যোতক । পাঁথবী যখন বর্তমান অবস্থায় 
আসার পর নতুন দেবদেবীর কল্পনা করা হয় -যেমন দেবতা জুন্দ গাহ এবং 
দেবী ইকু গৃহি। সৃষ্টি এক ধরনের পাঁরপূর্ণতার মধ্যে এলে এবং জীবের 
চারিত্রিক বিকাশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে তাদের 'নিয়ঙ্প্ক দেবতা হিসেবে যে নতুন 
নয়ন্নক শান্তর ক্পনা করা হয় তাঁদের নাম দেবতা ওমো-দরু এবং দেবী অয়- 
কশিকো-নে। সংন্টির ক্লম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্দুক শান্তর নামও পাল্টে যায়। 
ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও 'বাঁপিনচন্দ্র পাল ভারতায় দেবীদের অর্থাৎ শান্তর আঁব- 
ভাবের ক্ষেত্রে ্ম পর্যায়ে তাঁর 'বাঁভত্র নাম হয়েছে এমন করনা করেছেন। (যেমন 
আদিম পশশান্তর নিয়ল্লক দেবীর নাম তানি করেছেন দেবা জগম্ধাতী। 
উপজাতীয় আমলে তগব্র গোচ্ঠী দ্বন্দের কালে শীন্তকে তান দেখেছেন দেবী 
কাঁলকা ছিসেবে। আবার সভ্যতার পাঁরপূর্ণ বিকাশের কালে এই শাস্তকে 
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[তান দেখেন দেবী দুগা রূপে |, 

জাপানী নিহো্গ অর্থাৎ কালানক্লামক বৃত্তান্তে এই সাপ্টর কাঁছনীই আরও 
সহজ হয়ে এসেছে । হয়তো জাপানীচিন্তার উপর চীনের প্রভাব পড়ার জন্যই 
এমন হয়োছল। চোনিক এই চিন্তাকে আরো মূল্যবান করে তুলেছিল জাপানের 
1নজন্ব মানীসকতা । 'নহোঙ্গতৈে বলা হয়েছে আদিতে স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে 
কোন বাবধান ছিলনা ইন: এবং যোও দ্বিধা বিভস্ত হয়নি। [ডিম্বের মত একটি 
গোলকে সৃষ্টির আবেগ টগ্বগ্‌ করে ফুটাছল-_ঠিক আধুঁনক আযাস্ট্রো- 
গফাঁজকেের ব্র্যাকছোলের আভ্য"৩রভাগের মত। এরই মধ্যে ছিল সৃন্টর বাঁজ। 
এর মধ্যে স্থচ্ছ ও সূক্ষ্ উপাদানগ্দাল নিয়ে স্বর্গ এবং স্কুল উপাদান গুলি নিয়ে 
মতের সৃষ্টি হয়। সক্ষ্ উপাদানগ্লর সধামশ্রণে কোনই অসুবিধা হয়ান 
1কন্ত স্ছলসন্তা তোর করতে যথেস্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এই কারণেই 
স্বর্গের সন্ট হয় আগে এবং মতের সৃষ্টি পরে। স্ব ও মতের মধ্যে প্রথম 
1দব্যসত্তার উদয় হয়। মর্ত/য সৃন্টি ছবার সময় সৃন্টির উপাদানগ্ীল পুকুরের 
জলে মাছের মত স্বেচ্ছাবহারী ছিল। ঠিক এই সময় স্বর্গ ও মতের মধ্যে 
ণকছু সৃণ্ট হয়। নল খাগড়ার ডগার মত অকস্মাংই যেন তা বৌরয়ে আসে। 
এই আকাঁগ্মক আঁবভূত সন্তাই কীন-টোকোন্টাচ-নো-নামে পাঁরচিত অর্থাৎ স্থুল- 
সত্তার যথার্থ উপাদান। এর পরই আসেন টোয়ো-কুমু-নুনো-মিকোটো অর্থাৎ 
স্থুলসম্তার উপাদানগুলর যথার্থ সংমশ্রণ। সুতরাং সৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল 
দৈবতা ?হসেবে কাজ করেছেন তিন জন। 

এর পরই বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে কেমন একটা ছেদ পড়ে ষয়। কখনও 
বলা হয় সাম্টর আদতে ছিল শূন্যতা মান্র-বা-এমন এক অবস্থা যার বর্ণনা 
দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। এবং এই অবস্থা থেকেই প্রথম দেবতার উদ্ভব 
হয়। আবার কখনও কখনও বলা হয়েছে প্রথম সৃস্টি হয়োছল যখন দেশ ও 
স্থল জগৎ অত্যন্তই তরুণ ছিল-_এবং জঞের উপর তেলের মত ভাসাছল। 
ভারতশয়দের জন্মের মত এ থেকেই অকস্মাৎ নলখাগড়ার ডগার মত কিছু বোরয়ে 
আসে প্রাণের আঁবভবি ঘোষণা করার জন্য । আবার কখনও বলা হয়েছে স্বর্গ ও 
মর্তয যখন একটা বশওখলার মধ্যে ছিল, ঠিক তখনই এক দব্যপূরুষের আ'বিভবি 
হয়-€ ভারতীয়দের রঙ্মার মত )। আবার এমন বর্ণনাও আছে যেখানে বলা 
হয়েছে যে, স্ব্গ ও মত সান্ট হবার সময় দেবতারাও সম্ট হন। আবার 
কোথাও বলা হয়েছে স্বর্গ ও পৃথিবীর আবভাঁবের পূর্বে অন্য কোন কিছুর 
আস্তত্ব ছিল-_যা নাঁক সমৃদ্রের উপর মেঘের মত ভাসমান ছিল। এই মেঘের 
আশ্রয় পাবার মত কোন স্থান ছিল না। এই অবস্ছার মধা থেকেই জলের নিচে 
কাদা থেকে নলখাগড়ার ডগার মত কিছ একটা গজিয়ে উঠে। এবং সেটাই 
র্‌পান্তারত হয়-মানুষরূপে। 

এই বর্ণ নাবোচন্রয পাথবার প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়, এমন ধাঁক বিজ্ঞানও 
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এই বৌচিললোর উদ্ধেব' উঠতে পারে নি। সেখানেও সূষ্টির উংস সম্প্ে কোখাও 
রা হয়েছে 21991)5 তত্ত্বকে, কোথাও বা-9:৪৭% 9০56০ তত্ততক॥ একেবারে 
নিভূ'ল জবাব পুরাণকাহনী থেকে বিজ্ঞান কেউই দিতে পারে নি। তবে যারা 
আযস্ট্রো-ফিজ্ ও কোয়ান্টাম 'ফাজকের সঙ্গে পারাসত তাঁরা জাপানী এই 
সৃন্টিতত্বের কাহিনীকে একটু খংটয়ে দেখলেই এর পেহনে আধনক বিজ্ঞন- 
চিন্তার সঙ্গে একটা 'নাবড় নৈকট্য খ'জে পাবেন। 

এই বৈচিন্োর কারণ হয় তো এই যে, নানা গোম্ঠীর পরাণ কাছনখ জাপানী 
সৃষ্টিতত্তে এসে স্থান পেয়েছে । ঠিক একই কারণে পাথবীর অন্যান্য দেশের 
সুম্টিতত্তের মহধ্যও বৈচিন্তা লক্ষ্য করা যায় । নিহোঙ্গিতে স্বর্গ ও মতেণর পার্থক) 
দয়ে যে সৃষ্ট তত্তের সূচনা হয়েছে নিউঞ্জল্যান্ড প্রভাত দেশেও সৃষ্টিতত্ের 
ক্ষেত্রে অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায় । চীনে যেখাতুন ইয়াং ও ইন এসেছে জাপানে 
সেখানে এসেছে-ইজানাগি ও ইঙ্জানাম । 0950510 75৪-এর চিন্তারও ক্ষণ 
সূত্র খোঁজাখখাজ করলে এখানে পাওয়া যাবে। 

 ইঞ্জানাগ ও ইজানাম স্বর্গ থেকে নেমে এসে জাপানের ঘ্ীপে তাঁদের 'মলন 
ঘবাটয়েছিলেন। প্রথম তাঁরা যে সন্তানের জক্ম দেন সে ছিল খুবই দুর্বল। ফলে 
একে এ*রা নলখাগডা 'দিয়ে একটি নৌকো তোর করে তাতে ভাংসয়ে দেন। এর 
পত্র তাঁরা অওয়া দ্বীপের জন্ম দেন। একেও তাঁরা গ্রহণ করতে রাজ হন না। 
দিচ্তু দেবতারা স্বর্গ থেকে ঘোষণা করেন যে, এই সন্তানেরা মনোমত ন্য 
হবার কারণ-_ 1ববাহ-উৎসবে স্তর প্রথম কথা বলোহলেন। যাহোক এর পর 
ই্জানাগ ও ইজানাম উপয্স্ত পারবেশে নতুন সন্ভনের জন্ম দেন। ফলে 
আওয়াজ দ্বীপের জন্ম হয়। এর পর আরো নানা দ্বাপের জম দেবার পর 
একদল প্রাকৃত দেবতার জন্ম দেন তাঁরা ৷ 

এই ধরনের গল্প থেকে এটা স্পস্ট প্রমাণ হয় যে, স:স্টিতত্ের ক্ষেত্রে জাপানীরা 
ফ্রমাবকাশবাদে বিশবাস করতেন। 

ইজানামির সর্বশেষ সন্তান ছিলেন আগ্রদেবতা কগুজচ । এই কগু- 
গ-চি হঠাৎ নিজের জননীকে এমন ভাবে দঞ্ধ করে ফেলেন যে, ইস্জানামি তাতে 
মারা যান। ইঙ্জানামকে ঘিরে তাঁর স্বানী ইঞ্জানাঁগ কান্নাকাটি শুবু করেন। 
তাঁর চেখের জল থেকে তখন আর এক বেবঠার জন্ম হয়। ইঞ্জানাগ ইগানা কে 
1হবা পরতে সমাধ্ত করেন। এরপর ক্রোধে উন্নন্ত হয়ে তিনি মাতৃঘাতী 
সন্তানকে ছিড়ে টুকূরো টু $রো করেদেন। কন কণুঞ্জবাচর রস্ত ও দেহের 
অন্যান্য অংশ থেকে-আরো বহু দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। ইগ্জানাগ তখন 
জ্খর সন্ধানে পাতালে প্রবেশ করেন। নোংরা কর্দমান্ত জলে তান ইজানামির 
মুখোমুখি হন। এতে ভীত হয়ে ইপগানাগি উপরে উঠে আসেন এবং [নস্তেকে 
শব করার জন্য ক্যশ: নপদীত পাপপ্থালন করন। তার দন্ড থেক এই মময়, 
আরও বরা) দেবতা অঞ্ন গ্রহণ করেন ॥ দেহবরণ ও বস্ত থেকেও দেবতাদের 


৯৬৯ 
প্রা ধন, আত্ম ১৯ 


জল্ম হয়। প্রায়শ্চন্তকালে আরও চোম্দটি দেবতার জল্ম হয়। তিনি তার বাম 
ও দক্ষিণ চক্ষু এবং নাসিকা ধোতিবরণের সময় আরও তিনঞ্জন 'বিখাত দেবতার 
জল্ম দেন। এরা হলেন সূর্য, চন্দ্র ও সমূদ্রদেবতা। পরে তিনি ঝ'ড়র 
দেবতায় রূপাস্তারত হন। ইজানাগি 1ি*্বশাসনের ভার এদের উপর অর্পন 
করেন। 

ইজানাগ ও ইজানাঁমর গল্পের মধ্যে ভারতীয় দক্ষষজ্ঞনাশ গল্পের একটা 
গন্ধ পাওয়া যায়। এতে একান্নট শান্ত মহাপাীঠের উদ্ভব হয়েছিল। আসলে 
এই একানটি পাঠ হল দেশে একামন টি তরঙ্গ-যা থেকে ম্ছুল পৃথিবাঁর উদয় 
হয়োছল। এই ছগশ্পের পেছনেও সন্টর ক্রমাবকাশ-তস্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। 
এখানে গ্রীসের অরফিয়াসের পাতাল গমনের ছায়াও রয়েছে । এসব লক্ষ্য করলে 
অবাক হয়ে ভাবতে হয়, কি করে আত প্রাচীনকালে 'বাভন্ন দেশের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির এমন করে মিলন সম্ভব হয়োছিল। 

৬৮৪ খ্রীন্টাব্দে এক রাতে পূবঝাঁদক থেকে ভয়ানক গোলমালের শব্দ 
আসতে থাকে-_যেন কেউ জয়ঢাক পিটছে। সকালবেলা দেখা যায়, সমুদ্রের 
বৃক থেকে একট ছবীপ গাঁজয়ে উঠেছে । এই গন জাপানীদের মতে 'ছল 
ছবীপ তৈরি করার সময় দেবতাদের কলরেল। এঁঠক 91901 7701০-এর 
অভাম্তরের (0172095 ও 731199176-এর মত, যে 81558172 বা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের 
শব্দ থেকে জগতের সািট। অপরপক্ষে গজ্পের দক থেকে দেখতে গেলে 
ভারতপয় দেবতা ও দৈত্যদের সমুদ্রমন্হনের মত । 

জাপানে ধিশবসন্টি গ্রহনক্ষত্র ইত্যাঁদর আ'বভাঁব প্রভাতি নিয়ে নানা 
ধরনের গম্প আছে । খ'জে দেখলে এর অন্তরালে নানা সতা খখজে পাওয়া 
যাবে। একটি বিশবাস স্বিই রয়েছে যে, সান্টর জন্য পুরুষ ও প্রকাতির 
প্রয়োজন আছে। 

প্রাচ্ছনকালে 'ব*ব বুন্মাণ্ডের জন্ম নয়েপাথবীর 'বাভন্ন দেশে যে গল্প 
আছে তার মধ্যে নানাধরনের মিল খজে পাওয়া যায়। তবে ভারতবষে অ্বৈত- 
বাদের যে গজপ আছে তার সন্ধান অনন্তর পাওয়া দুজ্কর। অদ্বৈতবাদী তত্ত- 
অদ্ভূত এক তত্ত ছলেও এ থেকে দৈবৈতের আ'ব্ভা 'ক ভাবে হয়েছে_সে কথাটা 
বোধগম্য করে অদাবাঁধ বলা যাষ ?ন। 

আধুনিক ব্রযাকছোলের অভান্তরস্থ বিশৃঙ্খলা বিস্ফোরিত হয়ে কি ভাবে 
নীহারকাপুঞ্জের স্ট করেছে সেটা আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি দ্বারা ধরা 
সম্ভব হলেও- সই ব্লযাকহোলের অভ্যন্তরের সঠিক হদিশ আজও পাওয়া 
যায়ান। তবে ব্ল্যাকহোল তত্তের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রীনে জগৎ-ডৎপান্তর জন্য 
বা ছায়াপথ আত্মপ্রকাশ করার জন্য) হেরার দুধ যে পুরাণচিপ্ন অঙ্কন করেছে, 
ক্যাব হোলের কাষ্প্রণালপর সঙ্গে তার একটা হেরফের তেমন নেই । আবার গ্রীসের 
এই হেরার দুধের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে জাপানেও কুগুজুচির গঃপ দেখা দিয়েছে |. 


৯৭০ 


পিতা ইজালাগি তাকে 'ছিন্ব-ীবচ্ছি্ন করে দিলে তার দেহ থেকে যে রন ছুটে 
বেরিয়েছিল তা থেকেই নীহারকাপৃজের সৃষ্টি হয়েছে জাপানী পূরাখ 
কাহিনীতে এমন ভাব ব্যন্ত করা হয়েছে। হেরার দৃধ থেকে ছায়াপথ সৃষ্ট 
হয়েছিল এই বি“বাস থেকেই ছয়াপথের নাম 111 ৬/25 হয়েছে । জাপানী- 
দের কাছে এই ছায়াপথের বর্ণ রন্ত দিয়ে তোর হবার জনা একটু রাস্তমাভ। আর 
উভয় গল্পের সঙ্গেই একটা সক্ষম সাদৃশ্য ব্ল্যাকহোল তত্তে মধে) রয়েই গেছে। 

আশ্চর্য হবার মত এই যে, প্রাচঈনকালে পাঁথবীর বাভন্ন দেশের মধ্যে যখন 
এমনতর যোগাযোগ ছিলনা তখন কি করে দু দুই প্রচ্তের দেশের মধো 
চিন্তার ক্ষেত্রে এত মিল দেখা যায়। জাপানীরা পাঁথবীর অন্যান্য প্রাচীন 
দেশেরই মত মৃতকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিতে পারেন ন। সুতরাং 
মত বহরাগত অস্বাভাঁবক একটা ব্যাপার এই ধারণাই প্রবঙ্প ছিল । আশ্চষ" হবার 
ব্যাপার এই যে, উত্তর আমোরকার আর্দবাসীদের চিন্তার সঙ্গে জাপানের এই 
মৃতু) সমপকিত চিন্তার মিল অছে। যে কারণেই হোক জাপানীরা মৃত্তাকে 
নিয়ে অনুসন্ধান না করলেও জীবন সম্পকেই বোশ আগ্রহ প্রকাণ করেছে। 
আরও আশ্র্যধ বাপার এই ষে, প্রাচীন গজ্পগৃলিব মধ্যে সত্য আশ্চর্য ভাবে 
লুকিয়ে ছিল যেগুলি কোয়ান্টাম 'ফাঁজিক্সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অ্থবহ হয়ে 
উঠছে । 

ইহুদশদের মধ্যে র্যা'্-শ্রেণীর উদ্ভব হবার পর বিশ্বসৃঘ্টির আদি পর্যায় 
নিয়ে তেমন ভাবনাচিন্তা করার প্রয়াস দেখা যায় না। সুতরাং বাইবেলের সময় 
থেকে দাশশনক চিন্তার উদ্ভব হওয়া পর্য্ত সময়ের মধ্যে স:ষ্টির অত্ত 
গ্রভগরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ইহুদীদের ক্ষেত্রে বেশ একটা অনাহাই লক্ষ্য করা 
যায়। সেই জন্য একটি কাঁবতাতে বলা হয়েছে £-- 

 'যা তোমার কাছে অতাঞ্ত রহস্যপূর্ণ তা জানার অন্য 
| তেমন আগ্রহ দোখিও না। 
তোমার কাছ থেকে যা আড়াল রয়েছে তাকে তেমন 
খোঁজার চেষ্টা কোরোনা ॥ 
যা রহস্মাবৃত রয়েছে তা নিয়ে তেমন মাথা না 
ঘামানোই ভাল ।” ) 

এ ধরনের বন্তব্য রয়েছে তালমূদ ও 'নিদ্রাশা-এ। সর্ট নিয়ে যতটুকু 
কৌতূহল দেখানো হয়েছে তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক অন্ুসঃম্ধংসা থেকে ধমায় 
ভাবাবেগই বেশি । 

বাইবেল ও দারশ্শীনক তত্তের উদ্ভবের মধ্যবতাঁঁ সময়ে তিনটি বিশেষ ধারা 
সৃষ্টি নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। র্যাব্বিরা সৃষ্টিতত্ব নিয়ে দুটি কারণে, 
আগ্রহর অভাব দেখিয়েছেন-(১) সদ্টিতত্ত সপকিতি আলোচনার উপাদান ও, 
পম্ধাত গ্রপক চিন্তার প্রভাবে এমন ভাবে প্রভাবিত হয়েছে যে, তা শেষ পর্যন্ত 
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ধমরীব্যরবাদের পিকে ঠেলে দিয়েছে এবং (২) স্বশর্মতয়াগ করার জন্য প্রয়োচনয 
দদয়েছে। সেইজন্য তারা তকণবতর্কে না গিয়ে একট বিশ্বাসই প্রবল ভাবে 
আকড়ে থেকেছে, অথাৎ এই জগতের শ্রষ্টা শুধূমান্র ঈ*বর, আর কেউ নন ॥ 

তাবে ঈ*বরই একমা্ শ্রটা একথা ি*বাস করতে গেলে সম্টের জনা যে 
উপাদান থাকা প্রয়োজন ইহুদীরা সেই উপাদান নয়ে তেমন মাথা ঘামানান, কারণ 
তাহলে ঈবরের সঙ্গে বস্তৃসন্তার চিরতনতা মেনে নিতে হয় এবং দ্বৈতবাদের 
উদ্ভব ঘটে । সুতরাং একটা অপূর্ণতা থাকলেও সৃষ্টি শূন্য থেকেই ঈশ্বর 
দ্বারা হয়েছে তাঁরা এই ধারণাকে স্বতাসিম্ধ বলে ধরে নিয়েছেন। ই*বর আকাতি 
দান করেছেন, কিন্তু বস্তুসত্তা দান করেন নি। “বর বললেন আর জগৎ সৃষ্টি 
হুল এ কথাটাকেই তাঁরা বিনা প্রাতবাদে মেনে 'নিয়েছেন॥ বাক্য থেকে জগৎ 
সূচ্টি করা সম্ভব এটা তাঁরা মনেপ্রাণে বিশবাস করেছেন। ভারতীয় ব্রাহ্মণ 
ধর্মবিলম্বখরা একেই বলেছেন শব্দ-্রণ। এই শব্দ বন্ধনই ও এবং এর ব্যাপ্তি 
তরঙ্গে তরঙ্গে 50515005-এ কাজ করে একের মধ্যেই বৌঁচত্রা ফংটিয়েছে। 
জগতে সাস্টির ক্ষেত্রে তত ঝাঁতকুম তা সবই শব্দতরঙ্গে জকোযোন্সর তারতমোর 
জনা । বতনান পনার্থাবজ্ঞান অবশ্য এরকম চন্তাতে খুব একটা অনাগ্রহ 
প্রকাশ করতে রাজ নয় । সৃতরাং ইহুদীদের সাম্টিতত্ব নিয়ে আলোচনা করতে 
গেলে এই কথাটাই মেনে নিতে হবে যে, বাইবেল থেকে মধাযহগে ইহুদীদর্শন 
দ:স্টি হবার পূর্বে সাঁষ্টতত্ব বলতে যা বোঝায় ইহদীদের মধ্য সেই স:ষ্টিতত্ত 
ছল না। তবে পরব্তৰঁ কালে কাবালাতত্তে সূছ্টি নিয়ে মানুষের দেহকে 
ঘরে যে জ্যামাতক ডায়াপ্রাম এঁকে দেখানোর চেস্টা করা হয়েছে তাতে বিজ্ঞান 
ও মরা ] দেহতত্্ পাশাপাশ স্থান লাভ করেছে। 

(দাক্ষণ আমোরকার মোক্সকান আদবাসখরা মরাময়া 'িশ্রেষ্ষী দছ্টিভঙ্গীতে 
যে সান্টতন্্ প্রকাশ করার চেষ্টা করেহেন তার মধো থেকে মনেক বৈজ্ঞানক 
সত্য খুজে পাওয়া যায়। সং্ট সমপার্কভ তাদের কাহনীর মূলকথা এই ষে, 
প্রারস্তে দেবতারা 1টগটহুয়াকান নামক স্থানে একাত্রত হয়ে এই আলোচনা শুরু 
করেন যে ড্রগৎ-পালক কে হবেন। এবং কেই ই বাশ স:্টি করবেন, কারণ 
তখন ছল শুধুই অন্ধকার-_নাসদীয় সস্তের 'অন্ধকার ঘন তামস্রায় আচ্ছ 
ছুয়ে থাকার মত অন্ধকার । 

এই অন্ধকারকে ভেদ করে আলো ছড়াতে রা'জ হলেন এক দেবতা যাঁর নাম 
টেকুসজটেকটল্‌ । কিন্তু সৃস্টি করার জন্য তার সঙ্গী হবেন কে, এ প্রশ্ন উঠতেই 
একের পর এক দেবতারা কেটে পড়তে লাগলেন। শেষপব্ত ননৌয়াংঁজন 
মামে একজনকে টেকাসজটেকটল-এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল যার_-শরারু 
ভাঁত ছিল বুবোসো বা গুটিকা (6১ %)। ননোর়াধাজ্ণা এহ্রন্য চারদিন 
উপবাস করলেন বা নিজেকে পাপ মব্ত করার চেস্টা করলেন 

দেবতারা টেকুসজটেক্টল্‌ ও ননো শাৎঞনকে এ+ আন্মিতুণ্ড প্রদ্র$াহেত 
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করে তার দদদিকে দাঁড়াতে বললেন। প্রথম টেকুসিজটেকটল্‌্কে অগ্রিতে কাঁগ 
দিতে বললেন। চার বার টেকুসিজটেক্টল্‌ আগুনের কাছে গিয়ে গ্র-্ড তাপে 
ফিরে এলেন। দেবতারা তখন ননৌয়াংজিনকে ঝাঁপ দিতে বললেন। সে 
সাহস সগয় করে চোখ বুজে আগ্নতৃশ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা 
বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। টেকুসজটেক্টলও তখন আগগ্রকৃণ্ডে ঝাপ দিলেন 
ওদের দু'জনকে আগুনের লৌলহান জিহবা সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলল । উভয়েই 
পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আকাশ রাস্তমাভ হয়ে 
উঠল। মনে হল উবার আকাশ দেখা 'দিয়েছে। দেবতারা হাঁটু গেড়ে বসে 
এদিক ওাঁদক তাকাতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন না কোন দিক থেকে সূ্ষ 
উঠবে_ কারণ চারদিক থেবেই আলোর ঝলকানি আসাঁহল । অবশেষে পূব 
দিক থেকে সের উদয় হল। স্‌য* উদত হয়েই এঁদকওাদক ছোটাছহীঃ 
করতে লাগল । তীব্র আলোকচ্ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যাবার উপর্রম হল । ধকিচ্তু 
কিছদকাল প.রই চাঁদ ভেসে উঠল । ভেসে উঠল পৃব দিক থেকেই । চন্দ্র ও 
সূর্য মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রথম দিকে উভয়ের জ্যোতি সমান সমান ছিল। 
দেবতারা বলাবলি করতে লাগলেন-__কাজটা ঠিক হয়েছে তো? মনে হল ঠিক 
হয়ান। তখন একজন দেবতা ছুটে গিয়ে টেকাঁসজটেকটল--এর মৃখে খরগোস 
দিয়ে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এর জে/িত নিম্প্রভ হয়ে গেল। এবং 
টেবু'সজটেক-টল চাঁদের আকাতি ধারণ করলেন। এই ভাবে চন্দ্র ও সূ্স সৃজ্টি 
ছল। কিন্ত তখনও তারা স্থির ভাবে দাঁড়য়ে থাকলেন। দেবতারা বলাবাল 
করতে লাগলেন, এ ভাবে 'কি ভাবে চলবে ঃ তাহলে অযোগ্য মরণশীলদের 
পাশাপাশি আমাদের বাস করতে হবেঃ তার চেয়ে বরং আত্মাহুতি দিয়ে 
স্বগর্য় এই জেযোতিদ্ক দুটিকে প্রাণময় করা যাক । বায়ু তখন দেবতাদের হত্যা 
করলেন। এতেও সূযেরি গতি হলনা । এর পর বায়ু স্বয়ং এত প্রবল বেগে 
বইতে শুরু করলেন যে, সূর্য গাঁতশীল হতে বাধ্য হলেন। কিন্তু চন্দ্র নড়ল 
না। অবশ) কিছুকাল পরে সেও নড়তে লাগল । এর পর থেকে সূর্য ও চন্দ 
একাঁট শনাদঙ্ট সময়ে আবভ্ত হয়ে আকাশপারক্রমা করতে লাগল। 
টেকুসিজটেক্টল্‌ যাঁদ আগে আগুনে ঝাঁপ [দিতেন তবে তিনিই সূর্য হতেন? 

গঞ্পাঁটকে যাঁদ একট লক্ষা করে দেখা যায় তাহলে আদম [িশঙ্খলা, 
তুরীয়াতীত অবস্থা, এবং সং+ চিং+আনন্দ ( আগ্ম ) অবস্থা, কৃষ গহওরের 
ধিস্ফোরণ, দেশের উদয়, 1দব্য জ্যোতিরূপে চাঁদের আলোর প্রকাশ, 5৮761- 
90102 প্রভীতি নানা মরমিয়া ও বৈচ্ঞানক সতোর আভাস এতে লক্ষা করা যাবে। 
গান্লেপের অন্তরালে প্রতোক দেশের প্রাচীন মরমিয়া আভন্্রতার স্বাদ পেতেও 
দেরী হবে না। 

(এদের মধো একই ধরনের আরো গল্প ছিল । নতুন গ্রক্ষপ সিটললটোনূক 
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ীদটললিকিউয়ের একটি পাথর ছিল। সেই পাথরটিকে তার ক্রুম্ধ সন্তানেরা 
প্াথবীর দিকে ছংড়ে দেয়। চূর্ণ-বিচূর্ণ পাথর থেকে ১৬০০ দেবতা আত্ম 
প্রকাশ করেন। এরা আরদিমাতার কাছে প্রক্ূননক্ষমতা প্রার্থনা করেন। 
[সিটলালাঁকউ তাদের মিকটলনটেকুট-লির কাছে পাঠিয়ে দেন! জনৈক দেবদৃত 
পাতাল থেকে এদের দেহে হাড়মাস সঞ্টার করার উপাদান হপাবে ছাই সংগ্রহ 
করে আনেন। পাছে মিকউলনটেকুটাল আবার তা ফিরে চায় এই ভয়ে দেব 
দতাঁট দূত ছুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ফলে তার 
ছাড় ভেঙে যায়॥ কিন্তু তাড়াতাঁড় সেগুলি সংগ্রহ করে দেবতাদের তান তা 
উপহার দেন। তারা এগুলো একটি থলেতে ভরে রন্ত দিয়ে ভাজয়ে নেয় । 
চতুর্থ দিনে এ থেকে একটি বালকের আঁব্ভারব হয়। অস্টম দিনে একটি 
বাঁলকার। এরাই হল মানুষের আদ পূর্বপুরুষ ।) 
তখনও সূর্যের আঁবভাব হয়ান। দেবতারা তখন টিওটিহুয়াকন নামক 
চ্ছানে সমবেত হয়ে বলেন, 'যে আশ্নতে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে সে পারণত হবে । 
এক বান্ত সাহসে ভর করে আদ্নকুণ্ডে ঝাঁপবে পড়ে । দর্শকরা আকুল হয়ে 
সৃষেো"য়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে । তারা বাজ ধরে যে, যত পশু উপাস্থত 
রয়েছে তারা একত্রে মিলেও সূ কোথায় রয়েছে তা অনুমান করতে পারবে না। 
পশুবুল ব্যর্থ হলে তাদের বাল দেওয়া হয়। এর পর সূর্য ওঠে। কন্তু উঠলে 
1ক হবে স্থির হয়ে থাকে । এতে ক্ষ্ধ হযে দেবতারা তার দিকে তিনটি করে 
তাঁর ছংড়ে 'দয়ে দুবার তাকে আঘ'ত করেন। ক্লুদ্ধ সূর্য একাঁট তাঁর তার 
নিক্ষেপন্দারগর দিকে ছখ্ড়ে দেন। সেই তীর তাঁর মাস্ত্ক ভেদ করে। দেবতারা 
তখন সযের তুলনায় তাঁরা হাঁনবল এটা বুঝতে পারেন। তাঁরা সের জন 
আত্মবলি দিতে রাজ হন। জোলোটল নামে এক দেবতা তাদের হয় চরে 
সূর্ধদেবকে প্রদান করেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করেন। সন্তস্ট হয়ে সূর্য 
আকাশে চলতে আরম্ত করে। 
এই ধরনের আরও নানা গঙ্গপ প্রাচগন মেক্সিকানদের মধ্যে ছিল। এ সক 
গশপ যে বুপকের মোড়কে আবাঁরত ছিল সন্দেহ নেই। মর ময় দুষ্টারা সত 
উপলব্ধি করে এগুল রূপকের আকারে স্রনগণকে, শানয়েছিলেন। গণ্পে। 
(বাঁভলতার কারণ সত্য উপলাহ্ধ করার ক্ষেত্রে দৃষ্টির তারতম্য-_ভারতীঞদে। 
সেই 'একম সং 'বপ্রা বহৃধা বদান্ত'র মত । 
এদের মধ্যে একাঁটি গোচ্ঠী উভালাঙ্গয় এক দেবতার চিন্তা করত যার নাঃ 
ওমেটেকুটলি। তাদের বি*বাস. এই ওমেটেকুটলি থেকেই জগতের উদ্ভব হয়ে 
[ছিল । প্রাচীন মশরেও এই উভালাঙ্গয় দেবতার কহ্পনা ছিল ধান নূন বা কার 
সাঁললে আপনা-আপনিই ফ.টে উঠোছুলেন। এই উভালাগগয় দেবতা ভারতবধে 
আছেন--হর-পর্বাতি রূপে । আসলে হীন 'নিট্রনশকক্ড স্বরূপ বা থে 
আপনা আপানই জগতের মৌল উপাদানগৃলি প্রকাশ পেরোছল। এদের মধে 
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'আনেকে বর্তমান [বিশ্বের পূর্ধে আরও বহ্‌ বিদ্যা ছিল এ ধরনের তত্তে কিবাল 
করতেন। এ ধারণা বর্তমান [বিজ্জানে জনং উৎপাত্তর ক্ষেত্রে ষে 5:5345 9৪৮০ 
তত আছে তার সঙ্গে সঙ্গতিশীল। কিংবা এধরনের ধারণা হয়তো স্হূল জগতের 
আত্মপ্রকাণের পূর্বে সৃক্ষত ধে সকল জগং একুসহে তার কথা মনে রেখেই । এই 
স্তরগ্ীলকে মানসন্তর, গাঁতমগ্র বায়স্তর, আগ্নন্তর ও অন্তর হিসাবেও কঙ্পনা 
করা যেতে পারে। 
প্রাচীন দাক্ষণ আমোঁরকার মায়া সভ্যতায় এই সৃষ্টিতত্ত আরো সুন্দর ভাবে 
প্রকাশ পেয়োছল। কুইচ উপক্জীত মনে করত যে, আদতে শংধূমাত্র আকাশ 
ও জল ছিল অর্থাং কারণ সালন। কিচ্তু সাই ছিল স্থর ও বড় অধ্থকারে 
আচ্ছন্ন । তিনজন দেবতা গকৃমক্জ, টেপেউ এবং হুরাকান (ভার তার সত্ত্ব, তম 
ও রজ গুণের মত ) এই স্ফির অবস্থার মধ্যে বসে নিজেদের মধো আলোঃনা করে 
বি*বসূষ্টি করেন-_অর্থাং 'এক'এর অভান্ররস্থ গুণদক্ষাভেত ফলে জনৎ আত্ম প্রকাশ 
করে। এরা আধ্মীনক বিজ্ঞানের ক্রমাবকাশ তততের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে স্থল জগতে 
জ'বের উদ্ভবের কাহিনীও বণ্ণনা করোছল ॥ বাইবেলের মানবা সান্ট করার 
গহেপর সঙ্গেও সঙ্গাত রেখে এদের নারীপষ্টর গঙ্ুপগ আছে। আদ চারটি 
মানুষের নাবড় নিদ্রর অবসরে দেবতারা তাদের জন্য চারটি মানবী সান্ট করেন। 
তাদের ধৌনসংযোগে সূষ্টির প্রণার ঘটে। গ্রীসে প্রমৌথউসের স্বর্গ থেকে 
অগ্নি চার করে আনার মত এদের ক্ষেত্রেও আগ্নর আবভাবের গহপ আছে। 
অরফিউসের পরলোক দর্শনের মত রপাতলীয় মৃতু।জজরগতের কপনাও এদের মধ্যে 
[ছিল । এদের মধো নোয়ার মহাপ্লাবনের গঙ্ছেপের মত গপও রয়েছে । রয়েছে 
ভগব্গীতার মত জগংবৃক্ষের কপনা । সপ্ত স্বর্গের কঙ্পনাও আঅছে। ভাবতে 
অবাক লাগে প্রাশন পাঁথবীতে যখন মানুষের মধ্যে বতমানের মত যোগা- 
যোগের ব্যবস্থা ছিল না তখন সেই কালে কি ভাবে এক দুরবতা সভ।তার চিন্তার 
সঙ্গে তাদের চিন্তার ?মঙ্গ হতে পেরেছিল । মরামঘা আঁভঙ্জতা সর্বই সমান 
'বলে বোধহয় এই ধরনের চিন্তার অবকাশ সম্ভব হখেছিল। 
মায়িক সভাতায় ছিক্চা উপজাতিরা স:ম্টির প্রারন্তে এমন এক অবস্ছার 
কথা চিন্তা করোছলেন যেটাও রখাঁতমত ভাববার বিষয় । তারা মনে করত, 
আদতে আলো জাতীয় এক সত্তা অব্ন্ত এক আবরণে আবৃত ছিল। এই 
আবরণ ভেদ করে আলো যখন বোরয়ে আপে তখন কালো কিছু পাঁখ সৃষ্টি 
'করোছিল। যাঁদ বৈজ্ঞাঁনক দৃছ্টিতে দেখা যায় তাহলে এই আলো আটকে ছিল 
9150101১01০-এ ॥ 7315021,-এর পর কয়েক হাজ্জার বহর ব্যাপী যে আদ্যা- 
শান্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবাহ চলোছল তাই কালো পাথর মত। এরপর আলোক 
তরঙ্গ ভরা দেশের উদয় হর। স্তরেস্তরে সক্ষ্ সাঁন্ট ফংটে উঠে। সব শেষে 
'স্ছুল পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব ঘটে । মানুষের উচ্ভব সম্পর্কে তাদের গরপ 
এই যে, বোন্তিত কোন জল্যশয় থেকে আদ মানবখ ও মানবের উদ্ভব হয়। এর 
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ফযো জল থেকে প্রাণের উচ্ভবের ক্ষীণ হীঙ্গত ছিল মনে করা যেতে পায়ে. 
'অবশা কেউ কেউ মাটি থেকে মানুষের জন্ম বা গাছের কোটর থেকে মানুষের 
আবিভবি এমন পুরাণ-কাহনীও রচনা করোছল। এ-সব কিছুর মধ্যেই 
ক্রমাবকাশ তত্তের একটা ইংঙঈ্গুত আছে বলে মনে হয়। 

পেরুর বিশব-উম্ভবের গপ একটু ভিন্ন ধরনের । এখানকার প্রাচীন 
অধিবাসীরা মনে করত সূর্য ও চন্দ্রপ্‌ম্ট আঁ্ছৃহীন এক সন্তান কন্‌ থেকেই 
বিশ্বের উদ্ভব । এখানে তারা নীহারকাপুঞ্জাদ দেশস্থ গলাজাঁমক মেঘের 
কঙ্পনা করেছিল কিনা সে বিষিয়ে চিন্তা করার অবসর রয়েছে । কন--এর অদ্য 
হয়ে যাবার পর প্যাচাকামাক নামে সূর্য ও চন্দ্রের আর এক পত্র জন্-গ্রহণ করে। 
তিনি নর ও নারণর সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁদের জন্য কোন খাদ্যের ব্যবস্থা 
করেন না। ফলে মাহলা জাতকা সূর্যের কাছে প্রার্থনা জানান। সূর্যের 
রসে তার গভে পাঁচীদনের মধ্যে একাঁটি শিশু জন্মায় । এতে রুদ্ধ হয়ে 
প্যাচাক্যামাক সেই [শিশুকে টুকরো টুকরো করে কেটে মাটিতে প'তে দেন। তা 
তে ক পুথিবীতে নানা জানসের সঙ্গে খাদ্যশস্যও জন্মায় । কিন্তু এর পর 
হংসা প্রাতীহংসার কতকগ্দীল ঘটনার পর শেষ পযন্ত পেরু ীভয়ানরা একটা 
স্থিত লাভ করে। সম্ভবত এই ঘাত-সংঘাতের মূলে 'সারভাইবাল সব দি 
গিটেম্ট' ধরনের একট জীবনসংগ্রামের ইঙ্গিত রয়েছে । 

লেক 'টাটকাকার ধারে আমোরকার আদম অধিবাসীরা ভিন্ন ধরনের একটি 
স:ম্ট-তত্ব দাঁড় করিয়বছিল। এরা ছিল এই অণ্ুলে ইনকাদের আগমনের অনেক 
আগে। প্রথম দিকে কোন সূর্য ছিল না। প্রাচীন পুরুষেরা দেবতাদের 
কাছে এ জন্য প্রার্থনা জানালে অকস্মাৎ টটকাবা দ্বীপ থেকে সূর্ষের আবিভবি 
হয়। এবই সময় দাক্ষণাঁদকে িমহাম দেহের এক গোরবর্ণ পুরুষ এসে 
পাহাড়পবঝত গশড়য়ে দিয়ে শন্ত মাটির নিচ থেকে প্রন্নবণের মুখ খুলে দেন। 
ফলে তাঁকেই সাণ্টর প্রধান উৎস বাল ধবা হয়। 'এ'র নাম টিচাবরাকোচা । 
এরপর আর একজন মানুষের আঁবভাঁব হয় ধান মানুষকে রোগমূস্ত করেন। 
ণকল্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ তাকেই হত্যা করতে উদাত হলে আকাশ থেকে অগ্রাৎপাতে 
মানুষ পুড়ে মরতে চলে। 'বিল্তু ততক্ষণে সেই মানুষ অর্থাৎ ?িরাকোচা আক্লমণ- 
কারীদের ভাঁতসল্পস্ত ভাব লক্ষ্য করে করুণা করেন এবং আগুন 'নাভয়ে 
ফেলেন। এর পর সমুদ্র উপকূল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি অদ্‌শ্) হয়ে যান। 
বিরকোচা নানা ঘটনার পর আবার নতুন করে সৃষ্টি করেন। এই সন্টিতত্ের 
পেছনে সম্ভবত প্রাকৃতিক ঘটনাবনশই এই ধরনের গজ্প রচনায় উদ্বোধিত করে- 
ছিল। কোন ধরনের মরমিয়া সত্যানূভব থাকলেও তা উদ্ধার করা প্রায় 
অসষঠব। 

এই ধরনের আরও বহু গল্প প্রাচীন দক্ষিণ আমোরকার আদম আঁধবাসীদের 
মধ্যে পাওয়া যায় । 'তবে- অগ্নি, "াবন, মানুষের অকতজ্ঞতা, দেবতাদের 


, উনি 


বিরোধ প্রভাত নানা কাঁহনীর অবতারণাতে একটি 'সম্ধান্তে আপা হায় 
এই যে, একাঁট আঁদম িণ্ঞ্খলাজাতীয় তত্তে এরাও [ব*বাস করত। এবং 
প্রাকীতক পাঁরবেশের প্রভাবে এক এক স্থানে এক এক ধরনের স্ষ্টিতস্ 
প্রকাশিত হয়োছল। তবে দক্ষিণ আমোরকার সংম্টতত্বের মধ্যে দার্শীনক 
মানীসকতার অভাব অত্যান্ত স্পট ভাবে লক্ষাণখয় । শুধুমাত্র কুইচিদের 
সৃম্টিকশুপনার মধ্যে একটা নৈর্াস্তক চিন্তার ধারা লক্ষ্য করা যায়। তবে 
আঁধিকাংশ লোক-গাথাই সত্যের একটা বিক্লুত চিত্রায়ণ মাত্র । তবে ধর্মবোধ দ্বারা 
আচ্ছন্ন হওয়াতে সহজে তাকে মন থেকে মুছে ফেলাও যায় না। 

ারাণে কিন্তু সাম্টতত্বের অপূর্ব চিন্র পাওয়া যায়। সর্বশান্তমান ঈ*বর 
নিরাকার মহাশূন্যতার্পী । যার মধো প্রমাণাতীতভাবে মহামানসব্রিয়া 
রয়েছে। ঈশ্বর ভারতশয় তল্শাস্তেষ ত্‌রীয়াতশত অবস্থার মত। যার নিচে 
চ159076 ৬০1এ-রুপী দেখেৰ সংগ্টি হয়েছিল। এই জনাই তেজোময় 
দেশকে ঈ*বরের দিংহাসনের নিচে স্থাপন করা হয়েছে । এই তেজময় দে" 
থেকেই অন্ধকারবৃূপী শাশ্ত ও শ্লাজীনক জাতশয় মেঘের অর্থাং নীহা', : 
পৃঞ্জের সৃষ্টি হযোহল। এই অন্ধকার ও গ্লাঈমা থেকেই জগতের উচ্ভ" 
এবং স্বূল সাঁললের প্রকাশ অথণি সাগর । সুদ্টর প্রারম্ভে এই স্থূল সাললের 
বিরাট বিস্তারের উপর ধৃস্রাকৃতি মেঘপূঞ্জ ভাসমান ছিল। ধারে ধীরে সাগরের 
জল শুকাতে থাকে এবং মাঁত্তকা দেখা দেয়। এখানে পা'থ'ব জলমপ্ডলের 
উপর ভূখণ্ডের আবির্ভাবের কথাই বলা হয়েছে । সাগর ধূম্পৃঞ্জ উধ্বগামী 
হয়ে আকাশে ভাসমান হয়। কোরাণের মতে আকাশের স্াস্ট হয়োছল 
বৃহস্পতিবার । সূ চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জের আবভাব হয় শুকবার । এই দন 
সন্ধ্যাতেই আদমকে স:ষ্টি করা হয়েছিল। 

ঈ*বর অনন্ত। তাঁর পূর্বে আর কেউ নেই। তাঁর সম্রাটীয় আসন দেশের 
(691580106 ৬০1৫) উপর স্থাঁগত । এরপর ঈবর সাস্টর নানা স্তর ও 
ভূখন্ড অর্থাৎ স্ছুলজ্রগৎ সৃষ্টি করেন। নিঙ্জের স্মাততে সব ?ছুবেই তিনি 
ধরে রাখেন। উজ্জ্বল রত্বসঘূহ থেকে দেবদূতদের সৃষ্টি করা হয়। ধম 
আগ্ন থেকে তৈরি করা হয় জিনদের । মাটি অর্থাৎ কদম থেকে তোর করা হয় 
আদমকে । ঈশ্বর যখন স্বর্গে আদমকে সূত্টি করেন শয়তান এসে তাকে দেখে 
যায়। আদমকে দেখেই তিনি বুঝতে পারেন যে, এই মানব ক্ষ,ধার হাত থেকে 
নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। 

কোরাণে বলা হয়েছে, মাঁত্তকাকে চাদরের মত 'বাঁছয়ে দেওয়া হয়েছে। 
সুতরাং ভূতল সমতল হতে বাধ্য। বেহেস্ত আছে সাতটি । এগাল একটি 
শপঞ্লটর উপর স্থাপিত । মাত্তকার স্তরও সাতটি, একটির চে আর একটি 
আমনি করে। এই নির্মাণকাহ' অত্যন্ত 'নভূলভাবে করা হয়েছে । সাতটি 
একের পর এক সাত মৃত্তিকা শ্তর ঠিক স্থায়ী ছিল না বলে ঈবর এর. নিচে. 
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্নভ'র কর:র মত কয়েকটি 'জানষ তৈরি করেন। সর্বপ্রথম তিনি বৃহৎ এক 
দেবদৃতকে মাটির নিচে গিয়ে পাঁথবীকে কাঁধে ধারণ করতে বলেন। এ ধরনের 
চিন্তা প্রাচীন গ্রীস ও ভারতেও ছিল। বাসুক্জীর ফণা এবং বরাহের দন্তে পৃ্থবী 
ধারণ করে রাখা কোরাণের এই বর্ণনারই সমান॥ এই বৃহৎ দেবদূতের পায়ের 
নিচে ঈশ্বর চুনিপাথরের ভিত তোর করে দেন। এই চীনপাথরে মধ্যে ৭০০০ 
ছদ্র ছিল। প্রত্যেকটি ছিদ্র দিয়ে এক একটি সমুদ্র 'নগত হয়া। শক্ত এই 
পাথরের কোন ভিত- ছিল না। ফলে ঈধবর ীবরাট এক বৃষ তৈরি করে তার 
উপর পাথর রাখার ব্যবস্থা করেন । এই বৃষের চার হাঙ্জার চক্ষু ছল। অনুরূপ 
আরো অনেক কিছু ছিল। চন পাথরকে নিজের শঙ্গের উপর সে ধারণ করে 
রাখে । এই বৃষের পায়ের গনচে বেহেমং নামে বিরাট এক মৎস্য রাখেন । এর 
নিচে জলের ব্যবস্থা করেন। এই জলের নিচে স্থাপন করেন অন্ধকার । তবে 
সাধারণ |ব্বাস, এখানে আছে নরক, যে নরকের আছে সাতটি স্তর। উধধর্ও 
মন সাতাঁট স্তর আছে যার সবেচ্তি স্তরে রয়েছে স্বর্গ । কারো কারো মতে এই 
স্বর্গ আরও উপরে ! তবে এ ধরনের কল্পনা 9200৮-কে চিন্তা করেই কিনা 
কেজানে। হয়তো সূক্ষত্র এ ধরনের স্তরের অবস্থান আছেই । কিন্তু মরমিয়া 
দুষ্টা ছাড়া এ-সত্োর যথার্থতা নিরূপণ করা সহজ নয়। এবং অনেক ক্ষেত্র 
বিজ্ঞানের আবিজ্কারের সঙ্গে একে মিলয়েও নেওয়া যেতে পারে । তবে বিজ্ঞানও 
[কি সতাকে যথার্থ ভাবে ধরতে পেরেছে 2 স্থূল পার্থব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কিছটা 
সাফল্য অর্জন করলেও সর্€ইে সে সফল হয়েছে এমন বলা যায় না )) 

রোমানরা একাঁদন সারা 1বশ্বে সাম্রাজ্য স্থাপন করোহুল। কিন্তু বি*বরহস্; 
উন্মোচনে তাদের আগ্রহ দেখিয়েছে অনেক পরে। রোমান চিন্তাধারার উপর 
গ্রীসের প্রভাব পড়ার পর তবেই [বিশ্বের উৎপাত্ত সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ 
জল্মে। তবে সেই জন্য যে গ্রীসের প্রভাব পড়ার আগ্ে রোমানদের মধ্যে বি*্ব 
সৃ্টি সম্পকে" কোনই আগ্রহ ছিন না তানয়। 

প্রাচীন রোমানরা শবশ্বসৃষ্টির উৎস হিসাবে তাদের দেবতা জনূসকেই 
একমান্র উৎস বলে মনে করত । রোমান দেবদেবীর মধ্যে এই জনুস খুবই 
প্রাচগন। সব্শ্রে্ঠ দেবতা জৃপটারের সঙ্গে তিনি নিকট সম্পর্কে য্স্ত। সময় 
স্ট জীবদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথম । ফলে সময়ের বুকে যে-সব সৃচ্টি 
হয়েছে তাদের উৎস 'হসাবে জনৃসকেই ধরা যেতে পারে । সেই হিসাবে 
জনুসকে সৃঞ্টিতত্তের প্রথম মনুষ্যাকীতি দেবতা বলে ভাবা যেতে পারে । তবে 
মহাবোধবক কোন তত তিনি যে প্রতীক তা 'নর্ণয় করা বেশ কাঠন। কেউ 
ভাবতেন, তিন হলেন সর্ষের প্রতীক্ক। আরও প্রাসন মতে তান হলেন 
সের প্রতীক । আবার আরও প্রাচীন মতে তান হলেন স্বগেরই ব্যস্কিরূপ 
মাত । প্রাচখন উদ্টাসকানরা তাঁকে স্শেচ্চ দেবতার মযাদা দিতেন। স্ব্গের 
প্রতীক হিসাবে তিনি অনেকটা আমাদের ভগবান বিফুর মত ॥ িফুও 
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'আকাশেরই প্রতীক মা্ত। প্রাবড় শব্দ শবন্‌' আকাশ থেক তিনি বিফ, নামে 
পাঁরচিত। আর্ধরা তাঁকে মনে করতেন স্বয়ংপ্রকাশ। 

প্রাচীন উট্রাসকানদের যে ভাঁবধাদ্ব ণণ সম্পাকত পুরাণকাহনী আছে 
সেখানে [ি*বন্‌ষ্টির 1 ভেঁঙ্গাল রোম তত্ব খে পাওনা বায় । আদ আচাশ 
অর্থাং ব্যেম থেকে জাংনৃস্টির প্রধমে সাগর বিভ হয়ে যার। আর এই 
সাগর থেকেই ধরণীর উদ্ভা হত্র। বেগকে প্রাসীন বোখানরা স্বর্ণ হিদেবে 
কঙ্পনা করত। জনুস ছিলেন এই স্বর্গের সঙ্গে একাত্মভাবে যবন্ত। এট:রারয়াতে 
তাকে এই জন্য স্বগায় দণীপ্ত হিসাবেও ভাবা হত, অথাং জ্যোত-_যে অন্য 
ঈ*বরকে আমাদের দেশে জ্যোতিম'য় নামে অংভাঁহত করা হয়। 

জনুসের এই চাঁরত্র লক্ষ্য করে মনে হব প্রাসীন রোমানরা তাঁকে অগং- 
সৃণ্টর মূল উৎস বলে ভাবতে [বন্দ,মাত ইতস্তত করত না। 

পুরাণ কাহনগর পরে রোমান চিন্তার কেত্রে সামাজ! [বস্তার করে কাবতা । 
ওাঁভতের কাঁব/ক চিন্তায় তি*বনষ্টি সম্পকে নিরভেজাল রোমক চিতার প্রনশ 
ঘটেছে বলেই মনে হয়। ওাঁভ্ডে স্টান্ট সম্পর্কে চিন্তা করা হয়েছে যে, জগৎ 
আত্মশ্রগশ করার পর্বে ছিল একটা বিরাট রকবের বগঙ্খলা। গ্রীসে 
হেসিবডে এই আদ [িশও্ধলার ক্রেত্রকে যেবন মহাশ-ন্যতা বলে কঃপনা করা 
হরোছিল ওভডে তেমন করা হাান। ওভডে দেশ (১০৩০০)-কে সনির 
মৌল উপাদানপূর্ণ বলে মনে করা ছরেছিল যকে বতমান ধবজ্ঞ'নের ভাষায় 
বলে 0915315$ ৬০7৫ । ভারতীয় চিন্তাতে ব্রবূন অর্থাৎ শান্বারা সপ্রসারমান 
দেশ। তবে এই মৌল উপাদানগীলর অর্থাং সক্ষআীতসুক্ষত্র পরমাণদসম,হের 
কোন আকৃতি ছিল না। এই উপাদানগযাল ইতস্তত এদক ওাদক ছোটাছুটি 
করে বেড়।চ্ছিস-যাকেই বলা হবেছে বিশগুধলা বা ০397210 ০5122০05- কক্তু 
কোন এক সংরে কোন দেবতা সাচ্টর এই মৌল উপাদানগীনতে আতা রম্ত 
মাতা যোগ করে দেন বা এই মৌন উপাবানগ্ীলতে যে স্বাভাবক চারন্র ঘুনপ্ত 
অবস্থায় ছিল সেই চাঁরত্রকে জাগাঁরত করেন। ফলে নানা "বানর অণু পরমাণু 
যাদের পরস্প.রর মধ্যে কোন চারান্রফ এচ্যাহল না তারা পরদ্পনর পরস্পর 
থেকে সরে ধার এবং সহধঘী মোল উপাদানমযালন সঙ্গে সংনাশ্রত হয়। অণ্ধ- 
পর্রনাণ,গাাঁল যেযার নাও স্থানে সমবেত হব। তখন দেশ থেকে আগ্ন 
নত হর । এর নিচে হাওকা বইতে থাকে। তান [ীনচে পাথবীর আবভাবি 
ঘটে। জল ধারত্রীকে ঘরে আবর্তন শহর করে দেয়। পাঁথবী তখনও তারালক 
আবন্থায় ছিল। তাথেকে জনুস গোলকাকার পাথবী সৃষ্ট করে। ধারে 
ধারে সাগর প্রন্রবণ, হুদ, কর্দমান্ত ভাম, নদনদ, সমতল ভাাম, উপত্যকা, পাহাড় 
শাবত ইত্তযাদর উদ্ভব হয়। জনুস ব্যোম থেক বারনকে [বাচ্ছন্ন করেন মেঘ্বের 
আকাশ তোর হয়। হাওয়া ঝঞ্জারূপে দেখা দের। এই ভাপমান মেঘ সম্ভবত 
[9158751০ 01994 যা থেকে তোর হর নক্ষত্রপুঞ্জ। এরা আকাশের চাদরে 
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বিলাল করে হাসতে থাকে। ধ'রে ধাঁরে প্রাণের উল্ভব হতে আরপ্ত করে ।. 
মাছ, পাখি, পশ্‌কুল এবং সবশেষে মানৃষ। 

সূষ্টির মৌল উপাদানগুলির বিকাশ হয়েছে তার আন্তশাস্তর উজ্জরবন 
প্রয়াসের জন্য। কেউ কেউ এই মৌল উপাদানগাঁলকেই জনৃস বলে উল্লেখ 
করেছেন । এদের স্া্টতত্তের বর্ণনা পড়লে একটা কথাই মনে হয়, আছি 
উপাদানগুলি কোথাও একত্রে সান্নবোশত হয়ে সফুরণের আবেগে টগ্‌বগ 
করছিল। ঠিক এমনতর ধারণাই বর্তমান আযাস্ট্রেতফাঁজিক্সে করা হয়েছে । যেখানে 
মনে করা হয়েছে যে, আদতে দেশের কোন এক অংশে মৌল উপাদানগ্াল একক্রে 
ঘন সান্নবোশত হয়ে ছিল অর্থাৎ 40025670550 1$193525 অবস্থায় ছিল । বলা 
হয়েছে, আপন স্বাভাবক চারপ্রের জন্যই এই মৌল উপাদানশৃ'লি [বিপরীত 
উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আপন এই স্বভাব হল ঘনীভূত বস্তু- 
পৃঞ্জের আভ্যন্তুরণ মহাকষে'র প্রবল টানে নিম্পেষিত হওয়া অথাৎ 0:0091০3590 
হওয়া-_, যে কম্প্রেসনের প্রবল চাপ সহ্য করতে না পেরে সষ্টি প্রচণ্ড বিস্ফো- 
বণের ফলে ক্ষেত্রহাত হয়ে প্রবল বেগে দেশ ও সময় সংন্ট করতে করতে 
এগিয়ে গিয়োছল এবং আজও যাচ্ছে । এই দেশ ও সময়ের সন্গে প্রথম ফুটে 
উঠছিল চ125001০ মেঘ বা নীহারিকাপৃঞাঁদ। এবং তা থেকেই সৃষ্টি 
হয়েছিল গ্রহনক্ষতাদি বতুজগতের । তবে ভাবতে অবাক লাগে ষে এ ধরনের 
চিন্তা গ্রীক প্রভাবজাত চিন্তা নয়। ইটালীর আদ আঁধবাসণ উদ্লাসকানদের চিন্তা 
প্রসৃত । 

এই ধরনের "চন্তা শুধু ওভিডের মধ্যেই সখমাবদ্ধ ছিল না। ভারজিলের 
উপরও তার প্রভাব পড়েছিল। বন্তুর অন্তাঁনাহত শান্তই সুম্টিরপে ফুটে 
বেরিয়েছে__ভাঁজিলেও এ ধরনের চিন্তা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুর এই আন্তশাঁন্তকেই 
ভাল আত্মা হিসাবে দেখেছিলেন । 

রোমানরা তো প্রান কালেই 1বরাট এক সভ্যতার অত্ধকারশ হয়ে'হুল। 
সুতরাং তাদের মধ্য থেকে একটা উন্নত গচন্তধারার প্রকাশ পাওয়া তেমন ব্যাপার 
নয়। 'বিল্তু আশ্চর্য হওয়া যায় তখনই যখন পাঁলনেশিয়ার মত বর'রদের দেশেও 
বিশ্বসৃন্টিবপনাতে বহু প্রাচখন সভ্যতার 1ব*বস্‌স্টিচিন্তার সঙ্গে মিল লক্ষ্য 
করা যায়। 

পাঁলনেশীয়রা মনে করে যে, সৃন্টর মূলে ছিলেন একজনই দেবতা, যারু 
নাম টঙ্গলোয়া। তিনি ছিলেন আকাশের দেবতা । অর্থং দেশ (52৪০2 
নিয়ন্ুণকারণ শান্ত । কোন কোন দ্বীপপুঞ্জে অবণ্/ তাঁর নামকরণ করা হয়েছে 
তারোয়া। 'নিউজিল্যাণ্ডে একে ডাকা হয় টঙ্গরোয়া এবং হাওয়াইতে কনলোয়া 
নামে । এই দেবতা স্বর্গ অ্থং বোমে পাখির আকারে বাদ করতেন বলে 
ধ্্বাস ছিল। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে এর গাঁতশাস্তকে বোঝায়। এই জন্য 
নেক সময় একে বায়হদেবতা হিসাবেও ভাবা হত । তাঁর স্ত্রী হিসাবে ধরা 
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হুয্চ একাট বিরাট পাহাড়কে ॥। সম্ভবত এই পাহাড়ই আধুনিক আস্ট্রোফিজিঝোর 
০007০61)058060 1098555 এই পাহাড়ের নাম ছিল ও-টে-পাপা। এই দুয়ের 
[মিলন থেতই দেবদেবা।, গ্রহ নক্ষত্র বার সাগর প্রভাতির জল্ম। এই দেবতাদের 
থেকেই মানুষের উদ্ভব । অবশ্য কেউ কেউ মনে কয়েন টঙ্গলোরা নিজেই লাজ 
স্যাট দিয়ে মান্য তৈ'র করোছিলেন। 

টঙ্গলোয়ার আরও স্ত্রী 'ছিলেন। তার একজনের নাম হিনা। কেউ তাকে 
উল্লেখ করেছেন স্তী হিসেবে, কেউ কন্যা হিসেবে । তাদের মিলন থেকেই সংন্টি 
হয়েছে বলে অনেকে বণনা করেছেন। এখানে অন্ভুতভাবে বেদের 10010101 
19] 15০50-এর গন্ধ পাওয়া যায়__অরাং দক্ষপ্রজাপাঁতর গন্ধ পাওয়া যায়। 
খএবং এই ধরনের চিন্তার পেছনে ষে বিকৃত যৌনতা রয়েছে তা নয়, রয়েহে পৃরুষ 
€ শুন্যতা ) থেকে উদ্ভূত শান্তর সঙ্গে পুরৃষের মিলনাত্মক্ক কাহনী--যে মিলন 
থেকে সান্টর প্রকাশ ॥ এ চিন্তা একই সঙ্গে বৈজ্ঞীনক ও রূপক । শুধ্‌ মরমিয় 
ব্রহসাময়তায় জাঁড়ত এই যা। 

সৃন্টি সম্পকে একটু 'ভিন্ন ধরনের গঙ্গপও আছে এখানে । এখানে স্বগন্রিষ্টা 
দেবতা রইতুবুকে সাজ্টর জন্য দায়ী করা হয়েহে। রইতুবু ছিলেন টঙ্গলোয়ার 
পৃ । পথিবীকে অনেকে টঙ্গলে যার বাহরঙ্গ হিসাবে কঙ্পনা করেছে । এমন 
ধারণাও আছে, যেখানে রইবৃতৃক ঝিন:কে বাস করেন-__এই হাবে দেখানো হয়েছে। 
মাঝে মাঝে এই ঝিনুক বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খোলস দ্বারা জগৎ সান্টি 
করে। আশ্র্য! এতে যেমন রয়েছে 315 894-এর চিন্তা তেমনই 5:659৫% 
5215 তত্ও। 

0051010 ঢ6-এর ধারণাও এদের মধো অনৃপদ্থিত ছিল না। হাওয়াই 
তাছিত প্রভাত দ্বীপে টঙ্গলোয়াকে পাঁথরূুপে দেখানো হয়েছে যে পাথ এই 
ধুডমের মধো আবদ্ধ হয়ে ছিল। শেষ পধন্ত এই পাঁথ [ডম ভেঙে বোরয়ে 
পড়ে । ডিম দ-টুকংরো হয়ে যায়। এক টুকরো তৈরি করে স্বর্গ আর এক টুকরো 
মতর্য। ক্ষ্রক্ষুদ্র অংশগাল দিয়ে দ্বীপপূঞ্জগুঁল তৈরি হয়। এ গঙ্পের 
মধ্যে 01 307১এর গন্ধ খখজে পাওয়া মোটেও কষ্টকর নত । 

1নউণজল্যাস্ডেও গ্প আছে ষে বরাট এক পাখি জলের উপর ডিম পেরে- 
িল। সেই ডিম থেকেই মানুষের জন্ম। অপর পক্ষে পালনোশয়াতে প 

ছে থে জগৎ সূষ্টি করতে গয়ে টঙ্গলোয়াকে এতটাই কম্ট করতে হয়েছিল যে, 
তার গা থেকে থাম ঝরতে থাকে । মেই ঘম থেকেই সনূদ্র তোর হর়। এ 
ধরনের চিন্তা সম্ভবত সমুদ্রের জলের নোনা স্বাদ থেকে এসেছল। অপরপক্ষে 
্বীপসমূহ সূছ্ট হবার কারণ জল থেকে মাটি ওঠার সম হঠাৎ মাটি ভেঙে 
ভেঙ যাওয়া । ফলে একটানা মহাদেশ সৃষ্টি হবার পাঁরবতে” ভাঙা ভা ভূখণ্ড 
অর্থাৎ দ্বীপের আবির্ভাব ঘ-ট। এছাড়া আরও [বিচিত্র ধবনের গপ আছে যে গলি 
হজ্জ মানুষের লোক-গাথা মানত । িক্তু খন এ ধরনের গঃ9প করা হয় €ফ, 
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রইয়াটিহা নামে একটি দান্বাকৃতি মাছ ত্ব্গ ও ম্তযকে এক করে রেখোঁছল এবং 
সুয'দেবতা যথন মউই সেই মাছকে হত্যা করায় পর আবাশ উপরে উঠে যাবার 
সুযোগ পায় তখন ব্ল্যাবহোলের মাধাবষীয় শণম্তর বথা মনে পড়লে সেটা তেমন 
হাসির খোরাক হয়ে ওঠে না। এই মউই দেংতার বাঁধে ভর করেই পৃথিবাঁ 
দাঁড়য়ে আছে। তিনি নড়াচড়া বরলেই ভূমিকম্প হয়। এধরনের বি*বাস- 
ভারতেও আছে। এইসব হাসাকর বঙপনার পাশেই রুপকের অন্তরালে মাঝে- 
মাঝেই এমন সব সত্য লুবিয়ে আছে যেগুলোকে বতমান জ্ঞানের আলোর 
বিচার বরে দেখলে সৃতি) সাতা সতা্*। খাঁযির দশনের বথা মনে পড়ে যাবে । 
এই সব মরাময়া বন্তব্য সত্জ্ঞান জাত । বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে পরিচয় হলে এই 
মরমিয়া সত্যও তার পাপাড় খুলে দেয়। 

1টউটন জ্রাতীয় মানুষের মধ্যে রয়েছে স্ক্যাপ্ডিনেভিয়, জার্মন, ডাচ, আংলে 
স্যাকসন প্রভৃতি জাতি। তবে জার্মনদের কাছ ছেকে টিউটনদের ি*বসৃভ্টি 
সম্পকে ভাল বরে 'বছু জানার নেই। 1টিউটনরা মনে করত সংম্টির মৌল 
উপাদান রয়েছে আগ্র, জল ও নুনের মধো। ভোল.স্প নামক কাব্য থেকেই 
মূলত এদের ি*বসূম্টি সম্পাঁকত ধারণার কথা জানা যায়। বন্তুব্য ছল এই 
যে, আঁদ কালে সাগর, মৃত্তিকা, ঢেউ, আকাশ কিছুই ছিল না। ছিল আদম 
এক বিশৃঙ্খলা । শ্যামীলমার বোন স্পশই ছিলনা কোথাও, অর্থাৎ প্রাণের সামানা 
মাত লক্ষণ। বোর-দেবের পুত যাদের মহান দেবতা মিধগরধ রূপদান 
করেছিলেন, তাঁরা আকাশের খিলান তোর করার আগে সূর্য দক্ষিণ 'দক 
থেকে আলো দিত। একাঁট পাহাড়ের উপর থেকে সে আলো দত । পৃথিবীও 
সেখান থেকে এসেছিল। এসোছিল সবুজ লতাগুহ্ম নিয়ে । 

চন্দ্রের চিরসঙ্গী দক্ষিণ-সূ়ের ডান হাত স্বগাঁয় অ*্বসমহের (সযের 
সাতরঙ ) দিকে প্রসারিত ছিল ॥ তবে সূর্য যথার্থই জানত না যেতার সঠিক 
বাসচ্ছান কোথায় ॥ চন্দ্র জানত না তার ক্ষমতা বি; নক্ষঘ্েয়া জানত না তারা 
দাঁড়াবে কোথায় । ভোল.স্পের এই কাঁবতা থেকে একটা 'জাঁনস স্পস্ট হয়ে যায় 
যে, সৃষ্টির পূর্বে রক্ষুসে ক্ষুধার মধ্যে (318010001) একটা আদি বশৃঙ্খলা 
ছিল। আকাশ উত্তরে ছিল শীতাত" হয়ে । সূর্য ছিল দক্ষিণে । এই শীতার্ত 
মাকাশের অতলস্পশী অন্ধকার থেকে বোঁরয়ে আসে বারি 'বষান্ত নদশ। দক্ষিণ 
সূর্যের তাপের সঙ্গে মিলনের ফলে তা থেকে প্রকাশ পায় প্রাণ। এই প্রাণশাস্ত 
যামর নমে এক দৈত্যাকাব মনুষাকতি প্রাণের জন্ম দেয়। তার থেকেই জন্ম 
নেয় দানবের দল। শৈত্য ও তাপের এই মিলন থেকেই জন্ম নেয় অউধৃম্‌লা 
নামে এক গাভী (ভারতীয় বৈষবদের 'গো' বা.ঝবপ্রকীত 2) 1 এই গাভীই তাক 
দুক্ধ দান করে বাঁচিয়ে রাখে যাঁমরকে । এই গাভী নিজ্তে প্রাণরক্ষা করে 
লবণান্ত প্রস্থুর ভক্ষণ করে । এই গাভীর সঙ্গে লবণাস্ত প্রন্তরখণ্ডের যোগাযোগ 
হওয়াতে বর নামে এক প্রাণীর উদ্ভব হয়। তার সঙ্গে মিলন হয় যাঁমরের.. 
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কন্যা বেস্টলার । বেন্টলা ছিল জলদানব 'মাথরের ভাগ্রি। বেস্টলা ও বৃরির, 
মিলনের ফলে যে সম্তান জন্ম নেয় তার নাম-_বোর। বোরের সম্তানরপে আসে 
ও'ডিন, ভান ও ভে। সব্বাশ্রেন্ঠ ওঁডন। 1তাঁনই দেবতাদের জনক। ওিন- 
ও তাঁর ভাইয়েরা য'মিরকে হত্যা করে । নিজের রস্তের প্লাধনে অনা সব দানবকে 
ডবয়ে দিয়ে যাঁমর হারিয়ে যান। কিন্তু তাঁর একজন বংশধর পালিয়ে যেতে 
পারে । তার নাম বেরগেলাঁমর । সে নতুন দৈতাকুলের জন্ম দেয়। অন্ধকার 
শূন্যতা ঘমিরের দেহে জগত্রূপে ভেসে ওঠে। কারণসাঁললে নারায়ণের সঙ্গে 
দীর্ঘ সংগ্রামের পর মধু ও কৈটভ 'নহত হলে তাদের দেহ থেকেও এমনই ভাষে 
ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। যাঁমরের মাংস থেকে হয় মৃত্তিকা, রম্ত থেকে নদ- 
নদী হুদ সাগর ইত্যাদ। দাঁত ও ছোট ছোট হাড় থেকে হয় ছোট ছোট পাহাড়, 
পাথর ইতযাঁদ। বড় বড় হাড় থেকে হয় পর্বত । চোখের ভুরু থেকে গজার 
অরণ্য। তার বাইরে থাকে শুধু সমূদ্র। যমিরের করোটি থেকে তোর হয় 
আকাশ। মাস্কুদ্কস্নায়্‌ থেকে নীহারকাপুঞ্জাদ, এবং ভাসমান মেঘ অর্থ 
[1)05152919,506 01000. 
এর পরের সৃষ্টিবার্ষে হাত দেন হীসর নামে উধ্ব আকাশের দেবতাগণ । 
তাঁরাই সান্ট করেন মানুষ । রহস্যময় অস্ক ও এমব্লা গাছ থেকে তারা নর 
ও নারীযূগল সৃষ্টি করেন। বোর-দেবের সন্তানেরা সম.দ্রোপকুলে হাঁটিতে 
হিতে তাদের দেখতে পেয়ে সাগর তারে স্থাপন করেন। দেবতা ওডিন প্রাণ 
প্রদান করেন তাদের মধ্যে । প্রাণের সঙ্গে স্থাপন করেন ইন্দ্রিরসমূহ । 
িউট্াঁনক স্া্টতত্বে অরণ্যের একটা 'বরাট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। 
অরণ্যের এই বৃক্ষসমূহের মধ্যে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল ইগন্রাসল ব্ক্ষ। 
এই হল জীবন বৃক্ষ। এই বৃক্ষ হল প্রকৃতপক্ষে জগতব্ক্ষ --ভগবতগীতার 
উল্টো অশখথবক্ষের মত। 
1টিউটনদের সমগ্র িশ্বসৃন্টি সম্পাঁকত কাহনীর মধ্য থেকে যাঁদ কোন 
দার্শীনক তত্ব বের করে আনার প্রয়াস চলে তাহলে দেখা যাবে যে সৃষ্টির 
পূর্বে ষে শেল বস্তুসত্তা ছিল তার মধ্যে গছল অদ্ভুত ধরনের এক বিশৃঙ্খলা । 
তারই মধ্যে শৈত্য ও তাপের পারস্পারিক সম্পকের ফলে আদ প্রাণসত্তার উদয় 
হয়। এই আঁদপর্বে ষে প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল সে প্রাণী ছিল দৈত্যাকার । 
এদের প্রজনন ক্ষমতাও ছিল। এ থেকেই যৃমর জাতীয় জীবের উদ্ভব হয়েছিল। 
অউধুমূলা, অসংক বক্ষ ; এম্‌বাসী বক্ষ প্রভৃতি হল নতুন জীবকোষের প্রতীক 
_ যাথেকে দেবতা ও মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। এদের উদ্ভব প্রকৃতির বাইরে 
নয় ভেতরেই হয়োছল। এবং এরা প্ররুতির নিমের অধাঁনেই পড়েছিল । 
দেবতারাও প্রাকৃত আইনের ঝাইরে যেতে পারে নি। ফলে এটা প্রমাণিত যে 
দেবতারাও মৃত্রাহীন নন। প্রকাঁতি সৃ্টি আর মানুষের স্‌ণ্টি দেবতাদের 
স্বরা প্রাকৃত নিয়মের মধ্যেই হয়। বিপর্যয়ের ছাত থেকে রক্ষা পাবার 
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জনয তাগের নিচৃতার উধে্র্ব উঠতে হবে। এই ভাবেই অন্ভুত একটা সামাগ্রকতা 
নিয়ে বব এগিয়ে চলেছে । এই ভাবেই চলবে যতাদন পর্যস্ত না একটা 
সংগ্রামের পর নতুন সুখী ও আনন্দময় জগতের উদ্ভব ঘটবে। 

আশ্চষ! প্রায় সব প্রাচীন সভাতায়, এমন কি অসভ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও 
একটি চিন্তার প্রবাশ খুব সপম্ট করেই লক্ষ্য করার মত, তা হল এই যে, সৃষ্টির 
প্রারস্তে মহাবিশ্বে একাঁটি বিশঞ্খল অবস্থা ছিল। স্ান্টর পূর্বে সবই ছিল 
€নাবড় অন্ধকারে ভরা । সবই প্রায় একাঁট ডিস্বাকীতি আদিম গোলকের কঙঃ্পনা 
আহে, যা থেবেই নাকি বোরয়ে এসোছল সন্ট। যাঁদ আধুনিক বিজ্ঞানের 
সৃদ্টিতত্ব আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে তার র্যাকহোল তত্র সঙ্গে 
গুই চিন্তার অপৃঝ মিল রয়েছে। ব্লযাকহোলও বৃত্তাকার বা গোলাকার হতে 
বাধা । তা অদৃশ্য। এই অদৃশ্য অন্ধকারের মধ্যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা । সৃন্টির 
পূর্বে এখানে দেশও নেই কালও নেই। 

ব্রাকহোলকে যাঁদ ভাষা 1দয়ে বো বাবার চেস্টা করা হয় তা হলে বলতে হবে 
যে, দেশের বুননের মধ্যে এ হল এক ধরনের গর্তে গতে'র সষ্টি হয়েছে 
কোন নক্ষত্র নিজের ভারে নিজেই তলিয়ে যাবার ফলে। এই গতের এমন 
ণবপূল অভকর্ষ যে, তার টানের মধ্য পড়লে যে-কোন বন্তব, পাম্বস্ছি দেশ, 
€7.01১70.5 ০1৫ ) সময়, আলো সবই হারিয়ে যায়। তার লোৌহবেন্টনীর 
ধাইরে আর বছ,ই বোরয়ে মাসতে পারে না। এখানে উধর্ব, অধঠ দক্ষিণ, 
ধাম কিছুই নেই। 

পৃথিবীতে আমরা সময়ের ঠেল'তেই হোক বা তার হাত ধরেই হোক সামনের 
[দিকে এাঁগয়ে চাল। কিন্তু ব্ল্যাকহে লের ভেতরে পড়লে এমন করে আমন্সা 
1নত্পোষত হয়ে যাব যে, আমাদের আন্তত্ব বলতে আর কিছুই থাকবে না। 
প্রাবছোলের চারপাশেও একটা ফাঁকা ঘেব আছে যা কয়েক মাইল 
পর্যন্ত দখর্ঘ। এখানেও দেশ (১০৪০০) বলতে কোন কিছুর আস্তত্ব নেই । 
দেশ না থাকার অর্থ কালও নেই। কারণ কালের গাঁত থেকেই দেশের 
উষ্ভব। ব্রযাকহোলের অন্ধকার গহবরের মধ্যে পড়লে [কিছুই আর বেরিয়ে আসতে 
পারে না। 

এই ব্রাকছোলের চিন্তা বিংশ শতাব্দীর । কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, 
অন্টাদশ শতাব্ণর শেষের দিকে (১৭৯৭ খ্রীঃ) ফরাসী বৈজ্ঞাঁনক 51277০ 
[.010130০ এই ব্র্যাকহোলের আস্তত্ব অন্মান কতাছলেন। তাঁর ধারণা ছিলষে, 
প্রচণ্ড আ.লাসম্পন তারকা আমাদের দস্টশান্তর আওতার মধো নাও পড়তে 
পারে। এবথা আজ সত প্রমাঁণত। একটি 'নাদণ্ট ফ্রুকোয়েত্সর উধ 
দ্রকোয়ে'জ্স হলে আলো আর আমাদের চোখে দম্ট নয়, ৪৭4৩ তেমনই একটি 
€নাপণ্ট বফ্রুকোয়োনণর উধের্ব ঝ নিম্ন আমাদের স্থংলকর্ণে শ্রুত নয়। 

[নউটনের মাধ্যাবষায় শান্তর তত্ব থেকেই [9০1০০ এই তত্বে এসাছলেন 


1১5৪ 


' যে, কোন নক্ষত্রের ঘনত্ব যাঁদ আমদের প্াঁথবীর ঘনন্তব মতও হয় তবে তার 
মাধ্যাকষাঁয় শান্ত এত প্রবল হবেষে, তা থেকে আর আলো বোরত্ধে আসতে 
পরবেনা। তবে 1015০-এর বড় ভূল হিল এই ঘে, তান জানতে পারেন 
নি যে, পৃথিবীর ঘনত্বের মত ঘনত্ব নয়ে কোন নক্ষত কেশে অবস্থান করতে পারে 
না। ব্রাকহোল প্রগ্ড কোন বিস্ফোরণঙাত নয়। বরং আন্তআকষায় অন্ধকার 
মাত্ত। এই অন্ধকারই হল গর্ত যাতে বদ্তুপুঞ্জ এমন ভাবে আকাষণত হয়ে ঢ্‌কে 
পড়ে যে, আগ্তনাকযঘণের চাপে কল্পনাতীত ভাবে ঘনীভূত হয়ে যায়। দেশ ও 
সময় সাধাবণভাবে সমতল । কিন্তু যাঁদ এর মধ্যে কোন ভার বস্তুসত্তার 
উদয় হয় তবে তার চারাদকে দেশ ও সময় বে'কেযায়। তবে এই বস্তুপুঙ্জের 
আন্তম ভকর্ষ যাঁদ প্রচণ্ড রকমের হয় তাহলে শনাতাকে তেক্চেরে দংমড়ে, 
সম:কে ন.ইয়ে দয়ে দেশের বু নের মধ্যে প্র, কষ্ণণহত্র স.স্টি করতে 
পারে যে কৃষ্ণগহহর তার চারপাশের দেশ ও সময়কেও তার মধে। টেনে নিয়ে 
যাবে। 

প্রথম দিকে এই ব্যাকহোল তত্ব তেমন দৃছ্টি আকষণ করতে না পারলেও 
বংশ শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকে রেডিও-আপে্ুনাম আমাদের বিশ্বের 
প্রাভাগে আশম্চয' এক জানস দেখতে পায় । অর ফলেই আবার ব্র্যাকহোল 
তত্ব নিয়ে নতুন জঃপনা শুক হষ। 

তৌডও ও 7২25 পদ্ধাত ব্যবহার করে জেযোতবিদরা লক্ষ করতে পারেন 
যে, বিশৈবর প্রান্তভাগে এমন কিছু বিশ্বগ্র রয়েছে যা থেকে প্রচণ্ড বিন বাকারিত 
হচ্ছে-াঝজত তাদেখা যাচ্ছে না। তরত্রনাত ভাবে ব্রাকঠোল নিজের ভেতর 
থেকে কোন আলো 'বাঁকারত করতে পারে না। তাহলে এই 'বাঁকরণ ?কসের ? 
জানা দেল দেশের বুকে যে গ্যাস পদার্থ রয়েছ কজ্গহবের চাবপাশ থেকে 
সেই বাছপসম-হ প্রচণ্ড গাবে কোন স্থান থেকে আহত হতে ঘুর্ণ মানভাবে 

[র মধো ডুবে যাচ্ছে । কৃষণহহারর কাছাকাছি যে প্রচা্ড আক্যাশানত 
রত্ছে, সেই শ্তত আকাঁষত হতো সেই বান্প উত্তপ্ত ও | বধিশুও 'ল হয়ে উঠে এই 
রণম"বাঁকরণ করছে । হয়তো দববতী কোন নক্ষত্র থেকেই নে এই বাপ টেনে 
গুনয়ে আসছে । 09252 বা নক্ষতের সমচরিত্র কোন বিষ্ই সম্ভবত এই কৃষ্ণ” 
গহহর । অশগাণত নক্ষরশোভিত আমাদের এই ছাহাপথের 1)1১7210 01004 
ভাতীয় গ্যাসই হয়তো সে এইভাবে টেনে নিচ্ছে |, 
 ব্ল্যাকহে'ল চারপাশের এই সব 'জানষ টেনে নিয়ে যে স্থির হয়ে থাকছে তা 

নয়, বরং নক্ষত্র অপেক্ষাও প্র্ডবেগে ঘরছে। ঘুরছে শ্রাপন অন্তরের উন্মাদ 
আঁভকষের টানেই। ব্লাকহোল যে ঘুরছে সেটা ধারয়ে দয়েহেন ।নটাজ্ঞল্যাণ্ডের 
এক বৈজ্ঞ্ঞানক, যার নাম [০5 চুতাত, এই ঘূর্ণনের জনই প্রযাকহোলের 
চতুদ্প*বস্ছি বা্পপনুঞ্জ ঘুণায়মান হয় 

কোন নক্ষত্র আপন আগুআভকষে নিজের মধ্যেই আত ক্ষ-দ্রকায় হয়ে ভবে 


১৮৫ 
প্রাণ, মন' আত্মা--১৯২ 


গেলেও তার চারপাশে দেশ ডুবে যাবে না। ভাঙ্াচোড়া দুমূড়ানোভাবে এক: 
বিচিত্র অবস্থায় থাকবে । কেউ কেউ এই ডুবন্ত নক্ষত্র থেকে আলো 'বাকিরিত 
হওয়া সম্ভব বলে মনে করলেও রোজার পেনরোজ বলেছেন যে, তা সম্ভব নয় । 
কারণ, এই বিন্দুপ্রমাণ নক্ষত্রের চারাঁদকে এমন একটি কৃষগহবর থেকে যায় যে, 
সে কোন আলোকেই বাইরে আসতে দেয় না। 

স্টাফেন হকিং অপরপক্ষে দেখিয়েছেন যে, কোন কৃষ্ণগহর থাকলেও তা 
ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। তবে তা দ্বারা আদি কৃষ্ণগহহরের যে বড় রকমের 
কোন চারিন্রিক পাঁরবর্তন ঘটে তা নয়। কোন র্যাকহোল যাঁদ ছোট একটা 
পাহাড়ের মত আকৃতি নিয়ে আমাদের এই জগৎ সৃষ্টির সময় সম্ট হয়ে থাকে 
তাহলে বতমানে তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারাঁদকে ছড়িয়ে পড়বে । তবে 
জ্যোতিবিদরা তেমন কোন প্রমাণ খখজে পাননি । তাই বলে হকিংয়ের তত যে 
তার মূল্য হাঁরয়ে ফেলেছে তা নয়। শুধু একথাটাই মনে রাখতে হবে যে, 
জগৎ-উদ্ভবের প্রারত্তে এই ধরনের কিছ ব্ল্যাকহোল ছিল । এবং বতমানে এ 
ধারণা রীতিমত স্বীকৃত যে, প্রচণ্ড ওজনের বড় বড় নক্ষত্র এক সময় আপন আত 
আঁভকর্ষে 'নজেকেই 'িজে গিলে ফেলে কৃষ্ণগহহরে পাঁরণত হবে । কৃষ্ণগহ্হরের 
পাশাপাঁশ উত্তোজত বাষ্পসমূহই ছিন্নবাচ্ছিন্ন হয়ে নতুন নতুন নক্ষত্রের জন্ম 
দচ্ছে। 

এই যে নবজাতক নক্ষত্র তারা চারাদকে বাম্পসমূহকে অর্থাৎ নীহারিকাকে 
আলোকিত করে। ওরিয়ন নেবৃলাতে ঠিক এমনটিই লক্ষ্য করা গেছে । এই 
যে বাম্পীয় নীহাঁরকা এক সময় তা 'ছন্-বাচ্ছন্ন হয়ে নতুন স্বতল্ল তারকা- 
সমূছের জন্ম দেবে । এই ভাবে বছ7 বহদাদন আগে (4১60070111১: 72705) 
আমাদের সূর্যেরও জন্ম হয়েছিল৷ 

. নক্ষত্র যখন জীবন্ত প্রতীয়মান হয় তখন এর কেন্দুস্থল একটি ক্ষিপ্ত আগ্মচল্লর 

মত কাজ করে। এই আগ্রচুল্পতে হাইড্রোজেন অনবরত হালিয়ামে রূপান্তরিত 
হুচ্ছে। হাইড্রোজেন বোমা থেকেও এই ভাবে 'িলিয়াম বেরিয়ে আসে । এই 
তেজনিম্কমণের ফলে নক্ষত্রগাল জবল জবল্‌ করে জঙ্লতে থাকে । শেষ 
পর্যস্ত এই নক্ষন্রগৃঁল হিলিয়ামশান্ত 'নঃশোবত হলে ভচ্মে পরিণত হবে। 
নক্ষত্রেরও তখন রূপান্তর ঘটে যাবে। এর ভেতরটা ক'চকে যাবে কিন্তু বাইরের 
আবরণ উঠবে ফুলেফেপে। নক্ষত্রাট আয়তনে যতটুকু ছিল তার অপেক্ষাও 
তখন তাকে শতগুণ বড় দেখা যাবে । যখন আমাদের এই সফে'র হালয়ামও 
ভেতরে আটকে যাবে, সূর্যটা ফুলেফে'পে উঠে লাল একটা দৈত্যের মত 
দেখাবে । সম্পূর্ণভাবে বুধ ও শুক গ্রহকে ঘিরে ধরবে। 

[িন্তু একট নক্ষত্র লাল হয়ে বোৌশাঁদন থাকতে পারে না। শেষপর্যন্ত এর 
ছঁড়য়ে পড়া প্রান্তিক বাষ্প সুন্দর গ্রহাকৃতি নীহারিকা তৈরি করে॥ অপর পক্ষে 
অভ্যন্তরভাগের কেন্দুছল আরো ছোট হয়ে অত্যন্ত ঘন নক্ষত্র তৈরি করে, যাকে 


৯৮৬ 


বলে 016 ৫591. এই নীহারিকা খুবই ছোট-আমাদের পৃথিবীর 
আকারের । তবে এটা এমন বাম্পীয় উপাদান দিয়ে তোর যার ঘনত্ব পাথবার 
জলের ঘনত্ব অপেক্ষাও বেশি 1 

(যে নক্ষব্রগলি ওজনে খুব ভার, তাদের আয়ু খুব কম, কারণ, অল্প 
সময়ের মধোই আভ্যন্তারণ হাইড্রোজেন নঃশোষত করে ফেলে । লাল নক্ষত্রের মত 
এদেরও বেশ বর্ণবাহার আছে। ভার নক্ষত্রের অভ্যন্তরভাগ হলিয়ামকে 
নানা উপাদানে রূপান্তরিত করতে পারে, যেমন কার্বন, সালকন এবং বিশেষ 
করে জোহা । তবে এদের একাঁদন 'নঃশোষত হতেই ছয়। এমন ভাবে একাদন 
তারা আন্তআকর্ষণের চাপে 'বস্ফোরত হয় যে সুপারনোভা আকারে দেখা 
দেয়। এ সময় সূর্য অপেক্ষাও হাজারো গুণ জোতিতে এরা উদ্ভাঁসত হয়ে 
উঠে। মজার ব্যাপার হল এই যে, সুপারনোভার প্রান্তভাগ বাইরের দিকে ছাড়িয়ে 
পড়লেও অভ্যন্তরভাগ আরও ভেতরের দিকে ঢুকে যায়। এর মধ্যে যে 
ইজেবটুন ও।প্রাটন থাকে তা পরস্পর এবন্রে মিশে নিউদ্রনের আকাত নেয়। 
নিউটুন তগু তগ্ক্ষোও ছোট হথার ভন্য এতে যে নিউট্রন-স্টার আত্মপ্রকাশ করে 
তার আকাতি হয় 110 এজ অপেক্ষাও ছোট । এর মধ্যভাগের বিস্তার 
মাইল পনেরর বোশ নয়। এর ঘনত্ব এত বেশী যে, 'িউট্রন-স্টারের এক ফোঁটা 
অংশ ওজনে কয়েক হাজার টনের সমান। 

অনেক নিউদ্রন-স্টার অতান্ত দ্রুত ঘোরে । সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দেয় রেডিও 
তরঙ্গ । এই তরঙ্গ পূথিবীতে এসেও পড়ে। রেডিও টেলিস্কোপে এই তরঙ্গ 
ধরা পড়লে মনে হয় দপ্‌ দপ: করছে, নাঁড়র অভান্তর 'দয়ে প্রবাহিত রন্তের 
ওঠানামার মত ওঠানামা করছে। এই নাঁড় বা 7এ15০-এর মত এর বট বলে 
এ্রকে বলে 01585) 

এই অজন্ভুত নক্ষত্রকে সাধারণ নক্ষত্রের চারপাশে ঘূণয়িমান অবস্থায়ও দেখা 
যায়। দেখা যায় স্হগামণ নক্ষত্র থেকে বাম্পীয় পদার্থ টেনে নিচ্ছে। নিউট্রন 
স্টারের মাধ্যাক্ষীষ ক্ষেত্রের টানে এই বাম্প ঘুণয়িমান অবস্থায় নেমে এলে ঘষণে 
ঘষণে এই বাম্পীয় মেঘ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষপর্তিত এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে 
যে, এক ধরনের তাপ বিকিরণ করতে থাকে, যাঁদও সেই তাপ আলোর আকারে 
ধরা পড়ে না। এ সব দেখেই জ্যোতীর্বদেরা অন্মমান করেছেন যে, ৮1901 
1১০1০-এর আশ্তত্ব শুধুমাত্র অনুমান নাও হতে পারে। বতমানে অবশ্য ব্যাক" 

হোল যল্দের চোখেই ধরা পড়েছে। 

এ সমস্ত দেখেশুনে মনে হয়, আমাদের এই মহাবিশ্বের বস্তুসমূহও একদিন 
ভুবে যেতে পারে । ডুবে যেতে পারে এমন্ভাবে যে, আর কখনও ফিরে আসার 
সম্ভাবনাই থাকবে না। আমাদের এই আকাশের পদ ছি'ড়ে, এমন কি এই 
কৃফগহনয়ের আভ্যম্তারণ চাপ এাড়য়ে ভিল্নবিম্বেও যেতে পারে। পারে যে, 
একথা সত্য। যোগীরা যোগে এই ভিম্ববিম্বে অকস্মাৎ ছিটকে গিয়ে পাখির 
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মত ঘ্য়মান অবস্থায় উড়তে উড়তে 'বাচন্র আর এক মহাকাশ দেখে বব্ময়ে 
[িমঢ হতে পারেন। 'কিভবে যেসেই [ভন্নাগশ্বেযাওয়া যায় যোগের সেটা 
মনীময়া অনুভব মাত্র । বিনতু বান বিজ্ঞান তার বস্তুবাদণ আভঘান চা1লয়েও 
এই ভিন্নাবম্বের স্ববপ আঁবিঙ্কার করে আথাবের কাছে অদ্ভুত অচ্ভুত সব 
জ্যামাতক রূপরেখা অঙ্কন করে দিচ্ছে 

আশ্চয" মানুষের দুঃসাহস বা দুঃসাহসিক পাঁরবজ্পনা। নিজের সৌর 
জগংকেই সে ভাল বরে জানতে পারছে না- নিজের ছায়াপথের হদিশই তার 
জানা নেই, বি*বতো দ:রস্থান-_, সামান্য চন্দ্রজয় করেই তার বুকের ছাত ফ.লে 
হাতা হযেছে; সে পারিকপনা আঁউছ্ে, এ বন্য ছা'ড়রে ভিত্বাবশ্বে পাড়ি 
জমাবে। তার রি*শস, আজ থেকে প্রায় ছশ বগর পরে মহাকাশে দুই সোৌর- 
জগতের মধাবতা স্থানের বোনখানে ঘনুষ পাঁথবী থেকে হাঙ্গারখানক বুল- 
ডোজার পাঠিয়ে দেবে। তাদের উদ্দশা হবে কারিম বৃফগহহর তোর করা-- 
একাদন যে বৃষ্ণগহবব 'দয়ে মহাকাশচারিরা আমাদের মহাবিশ্বের সীমানা এঁড়য়ে 
1ভন্ন বধ র দেশে গিষে ভাসতে থাকবে ।) তবে এই [0190151701৩ তোর করার 
জনা তার যে বস্তুসান্রির প্রয়োজন হবে তার ওজন হবে আমাদের পৃথিবী 
গ্রহের জনা যতটুকু বান্তাবক উপাদান আছে তা অপেক্ষা তিন হাজার গৃণ বোঁশ 
বস্তপুঞ্জ। এই বুলডোজার হনব আঁভচ্ষকেত্র বিস্তিত হবে ১৫০,০০০ 
মাইল পর্যস্ত। আমাদের সো ব*ব ছাঁড়য়ে গেলেই মহাকাশে এই বৃুলডোজার- 
গুলি এমন এক ক্ষেত্র তৈরি কবতে পাংবে যে-কেত্র মুখাত লোহা, নিকেল ও 
হাই ড্রাজেনগ্লাজছা সংগ্রহ করতে পারবে । এই মহাকার্ষক ক্ষেত্র তোর করার 
জন্য শুধুমান্র প্রয়োগন হবে বৈদহীঁতক শশ্ডর। সেটা এই যন্তযানের মৃখ্য 
ইঞ্জিনটিই সংগ্রহ করতে পারনে। লোহা, নিকেল ও হাইড্রেজেন গ্লাজমা-_যা 
এই মগাকার্ধক ক্ষেত্রের সামনে সংগৃহীত হবে তা লক্ষ লক্ষ মাইল দীথ বস্তু" 
গ্তন্ত তৈরি করতে পাববে। এই যে বস্তুপত্ত সেগুলিকে ঘূর্ণনের আবেগে 
আঁচ্ছব করে তুলে সামনের দিকে এাঁগযে নিয়ে যাবে যল্তাট নিজেই । দুই নক্ষত্রের 
দেশ অণ্লে প্রাতাঁট আকাশযান প্রাত সেকেণ্ডে ৯৯০ গ্রাম করে বস্তুসাত্তক 
উপাদান সংগ্রহ করতে পাববে। ফলে এ ধরনের হাজার খাঁনক আকাশযান 
একত্রে মিলে প্রাত সেকেন্ডে ৯৯০ কি. গ্রাম বস্ছুসাত্তক উপাদান সংগ্রহ করতে 
পপাবে। একঘণ্টায় সংগ্রহ করবে ৩৭০ টন। ধেস্থান থেকে এই বন্তুর 
মৌল উপাদানগ্ীল সংগৃহীত হবে সেস্থানের দূবত্ব হবে এক আঙল্লোকব্ষ। 
(বোন মহাবাশযান সেখানে পাানো হলে সেখানে যেতে সমগ্ন লাগবে কাড় বছর ॥ 
এব পর ব্যাপারটা ফন্ত্রগ'লর কাছে সহজ হয়ে যাবে। সংগৃহীত বস্তুপৃঞ্ 
গনজেরাই নিঠেদের আইয়নান্ত করবে। যার ফ'ল তার এাগয়ে যাওয়া সপ্তব হবে। 
যলে «ই যন্ত্রগীলির সংগ্রহ-শস্তি প্রাত ২৪ ঘণ্টায় এক শতাংশ বেড়ে যাবে। 
বোন জিনিস যাঁদ তার--বৃষ্ধিকে প্রতিদিন 'এক শতাংশ বাড়াতে পারে তাহলে 
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প্রাতি ৭০ দিনে তার সংগ্রহের পাঁবমাণ দ্বি্ণ হবে। এই ভাবে যাঁদ আনসার 
গাতর সাত শতাংণ গাত [নর্বে উপররোষ্তভাবে ন97 বাদ্ধ করা যায় তাহলে 
২০ বহর প্রস্তাতিপর্বের আরও ১৩৪ বছর পরে একাট কৃত্রিম কৃষণণহহর তোর 
করা সম্ভব হবে। 

এবার এই কৃষ্ণগহহব যাঁদ মহাকাশচাককে পার হতে হস তাহলে তাকে কি 
করতে হবে? সে কি তার মহাবাশযানের উপর ানঃন্ণ ত্যাগ করে সরাপার 
নিজেকে কৃঞ্চগহবরের মহা ধের কাছে ছেড়ে দেবে 2 ছেড়ে দেবে এই বিবাসে 
যে, নিরাপদে সে এই ঘণাঁঘমান কৃষ্ণ হর বেয়ে নেমে যাবে ৮ না, তাহবেনা। 
এমন করতে গেলে কষ্ণনহহরের মহা নাঁভকধষের চাপে পে গড়িয়ে যাবে। বরং 
তাকে কৃষ্ণগহহরের বহুল আড়ীতর কথা মনে রাখতে হবে। এই বতু'লের ব্যাস 
হবে প্রায় ১১৬ মাইল ॥ ঘ.গ্নের শ্বেগ হবে প্রাত সেবেশ্ডে এক হাজার সম্পূর্ণ 
বৃত্তায়ণ। এই বতু'ল-এর প্রাত অংশ প্রাত সেকেন্ডে ১ লক্ষ ১৬ হাক্জার মাইন 
বেগে ঘ্‌রতে থাকবে । এই গহবুবর দিকে এগুবার আগে মহা মশঢারী এই 
গাঁতর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইযে নোবে। 

ঘ.ণাঁ়নান এই বতু'লের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেশর পর মনে হবে উভন্ন চক্কই 
গতিহখন। এটা মনে হবে উঠ5য়ের আপেক্ষিক গাতির জনা । এর মহাকাণচারী 
তার পাধ্বস্থ বর্তুলের প্রান্তদেশেব দিকে তাচালে একাট দীৰ আহ্তক্ষেত্র 
দেখতে পাব । এর উচ্চতা হবে প্রা্ম ৬৪০ গঙ্গের মত। এই আম্রতক্ষেত্ই হল 
দেশের 'ভন্নে প্রান্গরে গিনে উপাদ্থিত হবাব পথ । এই পথ কষ্চগহহরর 
আভান্তারণ ও প্রান্তভাগণশ দ:টি ইংভন্ট হবাইক্ননকে আতক্রম বরে, গবাডয়ে 
যাবার সম্ভাবনা সম্প্ণ এঁড়যে নিরাপদে ভিন্নাধিশ্বের আকাশে পৌছে বেবে। 
অবশ্য এপারের দশকের দছ্ট থেক তারা হারিশে যাবে, হারিয়ে যালে যেমন 
করে একাট আলতো্লেন দশকের দহজ্ট থেকে হাঁবিষে যায় তেমন বরে । এখানে 
মহাকাশচারী দেশের প্রতাক্ষ সীমানা থেক হারিয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
1ন্ন আর এক দেশে গিষে উপাচ্থিত হবে, যদও দূরত্ব হিসেবে মাপতে গেলে 
এই দূরত্বকে মনে হবে অনেক দীর্ঘ । এ রকম মনে হবার কারণ? বৃষ্ণগহরের 
চতু্দকে যে দুটি বন্ধনী রেখা আছে যাকে বলে ইভেন্ট হুরাইঞ্জন, সেই 
ইভেপ্ট হরাইজন এই দুই ই:ভন্ট হরাইঙ্গনেব হধো ঘটেই বাকি 

সতা এই দুই ইভেন্ট হর/ইঞনের মধাবতী” অণ্ুল অতান্তই রহন্যময় । এখানে 
দূর বলে কিছ নেই। অভাস্তারণ ইভেন্ট ছরাইজনের মধা দিয়ে যাবার সময় 
মহাকাশধান যাকে আত্ক্রম করবে তার নাম 'অইনস্টাইন-রোজেন ব্রিঙ্গা । এ 
হল এক সময়হীন পথ-যে পথ দুটি বিশ্বের দেশকে সংযুক্ত করেছে । এখানে 
ঢুকে গেলে মৃহৃতে মনে হবে-াভিন্লাবত্বের দেশে গিত়ে উঠেছি । এখানে 
ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে যে ভিন্নাবন্বের আকাশে গিয়ে উপাচ্ছৃত হব তাই নয়-_ 
সমরের গাঁততে পিহনের দিকে হঠতে থাকব। ষথার্থভাবে বলতে গেলে 
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'আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ' হল এক ধরনের টাইম মেশিন । সময়ের হিসেব 
( করতে গেলে মনে হবে সম্পৃণই একটা উদ্ভট কল্পনা মান্ত। তবে আসলে কিচু 
তানয়। টাইম মেশিন ও দূরত্ব হাসকারক মোশন, দুটি নাম হলেও আসলে 
একই জানস। দরত্বকে দূরত্ব মনে হয়_ঘেহেতু এখানে সময় কাজ করে। 
সময় না থাকলে দরত্বও থাকবে না। আসলে গ্রত্ব তো সবয়ের হপাবে। 
যেমন সূর্যের দুরত্ব আমাদের কাছ থেকে ৮ মিনিউ মান্ত। অর্থাং সূর্য 





1বভিন্ন ভাবে আইনস্টাইন-রোজেন ব্রিজ 


আকাশে উঠলেও তাকে দেখতে আমাদের সময় লাগে আট মাঁনট। ১৮৬০০০ 
মাইল বেগে আলোর গাত ছাঁড়য়ে দিলেও সযেব দেই আলো আমাদের কাছে 
আসতে সময় নেয় আট মিনিট। যাঁদ সময় না থাকত সূর্য ওঠামান্রই আমরা 
দেখতে পেতাম । এই তাৎক্ষাঁণক লক্ষ্যা ভিমুখে বানায় দেশের হিসেবে আমরা 
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গাঁগয়ে গেলেও সময়ের হিসেবে কিন্তু পাছয়েই আসি। 

যান্লা যাঁদ লক্ষামা্রার দিকে তাতক্ষাণকও হয় আমাদের মহাকাশচারী ফিরে 
আসবে কিভাবে 2 সে কি চিরকালের জন্য হাঁরয়ে যাবে না? না। সেফিরে 
আসতে পাববে । ফিরে আসবে 17160 1১০) দিয়ে । 

এই হোয়াইটহোল ক? র্যাকহোল অপেক্ষা সেও কম বিময়কর নয়। 
এ ঠিক র্লাকহোলের উচ্টো দিক। র্লযাকহোল হল আত্মমাকষ্ণ। হোয়াইট 
হোল হল ক্ষণ । রব্লাকহোল থেকে কিছুই বেরুতে পারে না। হোয়াইট 
ছোল সব কিছুকেই ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। ভারতীয় যোগতত্বে একেই 
বলে বিন্দ_যার অভ্ন্তরে রয়েছে স্তব্ধ দেশকালহীৰ এক অদ্ভুত অবস্থা 
_যা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অথচ চূড়ান্ত বিপ্মাতকারক। যেখানে সমস্ত 
আত্তত্ব এমন ক টৈতন্যেরও নাশ যাকেই আমাদের শাস্্কারেরা বঙদেছেন 
পরব্রহ্ধন। 

বৈজ্ঞাঁনক দিক থেকে দেখতে গেলে সাঁত্য সাঁত্য কি হোয়াইট হোন আছে £ 
তত্বের দিক থেকে ভাবভে গেলে হোয়াইট হোল আনাদের পাথবী থেকে 
দর্শনীয় । কিন্ত দর্শনীয় হলেও এ দর্শন তেমন সহঙ্গ নয়। যেমন ধ্যানথার্গে 
বন্দু দর্শন অহ সহজ হলেও কলাকৌশল না জানলে তা দর্শনেব অতাঁত। 
বরাট হোরাইট হেল িদ্কোরণলত নাহারকা থেকে কখনই দেখা যাবে না। 
[কন্তু তুলনামূলকভাবে ক্ষার হোয়াইই হোল হলে, ধরা ঘাক আমাদের দশা 
সূর্যের ক্তুনত্তা যার মধ্যে রয়েছে, তাকে দেখা যাবে দূরে থেকে দেখা সাধারণ 
অক্ষরের মত । নারালকার এবং কে. এম. ভি. আগ্পারাওয়ের মতে ব্াকহোল ও 
হোয়াইটহোলের গঠনশৈলী একই ধরনের । শুধু 'কাজ করাত ধরন হল 
আলাদা । আইনস্টাইন রোঙেন ব্রঙজ যে মুহূর্তে প্রমাণ করেছে যে, ব্র্যাক 
হোলের মধ্যে অগ্রদ্র হবার কালে সময় বলতে ॥কছু থাকে না তখনই র্যাক- 
হোলের সঙ্গে সঙ্গেই হোয়াইট হোলও জন্ম নেয়। ফলে কোন মহাকাশচারশ 
ব্যাকহোলের মধ্যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হোয়াইট হোল £দয়ে বোরয়ে পড়বে। 
ব্রযাকহোলের অভ্যন্তবস্থ কণেশত আলোকবষের দ:রত্বও মহাকাশচারী চোখের 
পলকের মধে/ই আঁতক্কন করে যাবে । যোগদের এ আভঙ্ঞতা যোগ-অভ্যাসের 
প্রথম দিকেই হয়। বিজ্ঞানের কাছে যেটা একটা জটখল ব্যাপার মানুষের আত্ম- 
সম্তার ক্ষেত্রে সেটা কোন ব্যাপারই নয়। একেই যোগে বলা হয় বিদ্দুভেদ । 
বন্দু, অর্থাৎ হোয়্াইটহোলের কাছাকাছি যোগণর সক্ষ্দেহ বা চেতনা আপগা- 
'মাতই তান দেখতে পান যে, তার অভ্যন্তরে রয়েছে একাট কৃষ্ণগহহর । তার 
'আকর্ষণী ক্ষমতা এত বেশী যে মৃহৃতের মধ্যেই যোগীর সক্ষমপত্তা সেই 
আকর্বণে আকার্ধত হয়ে ভিন্ন এক জগতের আকাশে গিয়ে পড়ে । বস্তুতঃ 
যোগীরা ব্লাকহোল থেকে হোয়াইটহোলকে সিগারেটের ধূর়ার মত িঙ 
তোর তোর করতে করতে বোরয়ে আসতে দেখেন । তবে এই হোয়াইট- 
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হোলকে ব্যাকহোল থেকে বার বার বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। এতে মনে হয় 
জগৎ-উদ্ভবতাত্ব ক্ষেত্র একটা মান 10151১0176-এর পারবে মৃহম্হ্ 01৫ 
62 হয় অ বি বিস্কোরণ ঘটে । ফলে যাকে বলে 563925 5৪০৩ তত্ব তই 
দাঁড়াতে চায়, 31525 তত্ব নয়। এই সত্য জানতে হলে বৈজ্ঞাঁনকদেত্রও 
যোগে বসতে হবে। যন্ত্র অপেক্ষা 295০18০-এর ক্ষমতাঅনেক অনেক গণ 
বোশ। 

তবে 1717010791৩ ভৈদ করতে সময় না লাগলেও যেখান থেকে যাত্রা শ্হবু 
করা গয়েছিল সেখানে ফিরে আসা আর কখনও সম্ভব হবেনা । ফিরতে হলে 
ফিরতে ছবে সাধারণ দেশ দিযে যাতে সমশ্ব লাগবে আ.লার গাতিতে চলেও- 
অনেক অনেক দন । এক্সনা আবাং দ্বিতীয় কোন ব্ামকহোলের প্রয়োজন হবে 
যা দিয়ে স্বাভাবক দেশে তাবা ফিরে আসতে পারবে। বিদ্ডু যারা নিজেদের 
সক্ষনভ্তার সনদে পাবাচিত তাঁরা জানেন যে. এই সূক্ষএ্সন্তা ব্যান্তসত্তার অন্তস্থ 
মাধ্যাকমীঁন টানে আবার এ পথেই িংবা দ্বিতীয় কোন 191২010১০1৩ ছাড় ই 
দেশের পথে নিঙ্গের সম্ভার মধ্যে ফিরে আসতে পারে । এজন্য কোথান্টাম 
ণকাঁঞজঝস 7যমন অপুব অভ্যন্গবভাগ বিশেষণ করতে গিয়ে সীমাহীন রহসোর 
খবর পেগেছে তেমনই বাঙ্ত অন্ত, কহলেও বিস্মশ্বকৰ উপাপান খংক্ষে পাবেন। 
ফ্রয়েড, হুড. গ্রোছ্ডেক প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী এর সামানামান্র হাদশ পেয়েছেন 
যোগীদের মত পর্ণাঙ্গ সতোর সন্ধান পান ন। 

ধবজ্জাতনব পথ ধরে যদ অগ্রসর হওয়া যায়--তাহলে 'দ্বিতীয় ব্যাকহোলের 
খোঁজ কবতে হবে । আবার যাঁদ দ্বিতীয় ব্র্যাকহোলের সন্ধান পাওশা যায় সঙ্গে 
সঙ্গে দ্বিতীয হোশাইটহোলও এস যাবে । এক ধরনের ব্রাবহোল আছে যাকে 
ললে স্ব ব্রাংল হোল । যাঁদ এই ব্রানহোলেবর উদ ভাগ দশে কোন মহাকাণচারশী- 
এর ভেতবে ঢ:কে পড়েন তবে তিন কোথায় যাবেন 2 যাঁদ দেশ ও কাল বাঁঙ্কম 
ধরনের হয় তাহলে £দ্বতশীগ কোন দেশ ও কালেব মধো এসে উপাস্থত ছবেন। 
যাদ দেশ ও বাল সমতল হয় তবে আবাশচারী ম্ামাদেরই বিশ্বে দেশ ও কালের 
মধ্যে অন্য কোথাও গিয়ে পড়বেন । যেখান 'দিশে আকাশসরী দেশের আন্ত 
আকযণণে ভেতরে প্রবেণ করবেন তাব নাম র্যাকহোল। যেখান দিয়ে ফুটে 
বেরুবেন তার নাম হোরাইটহোল। বাঙঞ্কম দেশেও অছে একট ব্ল্যাক ও একাঁট 
হোয়াইটহোল॥ আবার সমতল দেশেও আছে এক ব্র্যাক ও একট হোয়াইট 
হোল। 

মানুষ যে কুতিষ ব্লাকহোল তৈরি করার পাঁরকজ্সনা নিচ্ছে তার উপর তার 
ভাগ্য অনকটাই নিভর করছে । এব ফলে সে এ নকন্রের রাজত্ব থেকে আর এক 
নক্ষত্রের রাসত্ব চলে যেতে পারবে । যাঁদ তানা পারে তাহলে একাঁদন এমন 
এক স্থিতিশীলতার মধো পড়ে যাবে. যার পারণাঁত ছবে মন্যাক্জাঁতর অবলোপ। 
আর মানুষ যাঁদ নতুন বিশ্বে যেতে সমর্থ হয় তবে একাট আস্তনীহারিকা' 
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পুজীয় স্পক চ্ঘাপত হবে। মন্য্যজাতি সেক্ষেত্রে অসংখাকোটি সোঁর 
জগতের নানাগ্রহে নিক্ষেত্র ভাঁবযাং বাসস্থান খখজে পাবে ॥। মানুষ সম্পর্ 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এর ফলে মানবসভ্যতার বহুম,খী [বিকাশ 
তাকে এক নতুন মান্রার মধ্যে নিগ্নে গিয়ে ফেলবে । 1কন্হু যে কাতর পরিকর্পনার 
মধ্য দিয়ে মান্ষ এই দুঃলাধ্য সাধন করতে চলেছে সেক্জন্য তার শত শত 
বংসরের প্রচেস্টা লাগবে। তার পূর্বে মানবসভ্যতা যে পাঁথবীী থেকে লশ্ত 
হয়ে যাবে না তাকে বলবে! হয়তো হবেই। সেই জন্যই হমালয় থেকে এক 
প্রবাদপুরুষ যোগী ভৃতলে নম এসে অ'মাকে বলোছিলেন, মহাব*ব পাঁরক্রমার 
সহজ একটা যোগের পন্হা জেনে নাও । আতর স্বরুপবোঝ। মহাবশ্বের 
[কানা জান। মরবার আগে [নিজেকে অমৃতত্বের স্বাদে ভরে তোল । আর এই 
অমৃতবানী মানূষকে জানাও । তাঁর সেই আশীর্খৰ থেকে যোগের উপর বই 
1লখাছ। দেখেছি, বহু পাঠক শুধূমান্র আমার বই পড়ে তাতে যে যোগানদেশ 
দেওয়া আছে, সেই নিদেশ অনুসরণ করে বিশ্বের রহস্যময্র এক রুপ প্রত্যক্ষ 
করে শিহরিত হচ্ছেন। জানতে পারছেন এই ি*বও মৃত নয়, জীবন্ত । কোটি 
কোটি ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ, প্রাণ ইত॥াদ নিজের দেহে কোষের মত ধারণ বরে 
সাবক এক চরিত্র নিয়ে সে একক একটি প্রাণের মত বিরাজমান । তারও অতন্দু 
চোথ রয়েছে যা ?দয়ে সে রুহস্যময় দ-গ্টি ছাঁড়য়ে দিয়েছে । 

সাধারণ ধারণা এই যে, ব্রাকহোলের লৌহকেনী ভেদ করে কেউ বাকোন 
ছুই আর বোরয়ে আসতে পারে না। আবার কেউ বল'ছন-_পারে এবং 
মুহূতে'র মধোই তা পারে । এবং পারে সম্পূর্ণ এক বিপরীত বিশ্ব গিয়ে 
উপাচ্ছত হতে । এ-জগতের প্রাকৃত-আইনের ঠিক উচ্টো প্রাকৃত-অ ইন সেখ।নে 
কাজ করে। বিজ্ঞানের এত উন্নাত সত্তেও কেউ বলতে পারছেনা যে সাত্যি 
সাতাই কোন মহাকাশচারী এর মধ্যে প.-লে কি হবে। তবে আধ্দানক জ্যোতি- 
্বদ্যা আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্তের উপর নিভ'র করে এর একটা আনুমানিক 
চিন্ন আকবার সুযোগ পেয়েছে। 

একটা সাধারণ "স্থির রাাকহোল দিয়েই ভাবা যাক। এই বৃত্তের পাঁরাধির 
মধে) যা পড়বে তার সব কিছুই সে অন্তরস্থ করে নেবে। তবে এই বৃতের 
কিছুটা দরে থেকে কোন মহাকাশচারীকে কেউ রকেটের মত যন্তে ছখড়ে রাাক- 
হোলের ভেতর ঢ্যাকয়ে দয়ে নিঙ্গে তার অভকর্য এাঁড়য়ে পালয়ে আসতে 
পারে। যখনই মহাকাশচারী ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনের কাছে গিয়ে পড়বে 
তখনই অদ্ভুত অদ্ভুত জানিস ঘ:তে দেখবে । আপোক্ষক তত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে 
যে' কোন প্রচন্ড মাধ্যাকযা কেন্দ্র কাছাবাছি সময়ের গতি শ্রথ হয়ে যায়। আর 
এই আভিকষ" সবপেক্ষা প্রবল 19150 1191৩এর কাছাকাছি । যতই মহাকাশচারী 
কৃষগহববের কাগ্াকাণ্ছি যাবে ততই সময়ের গতি কমে আসবে । তার ঘাঁড়র 
সময় এতটাই কমে যাবে যে, সময়ের হিসেন করলে মনে হবে কোন দনই সে কফ 
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গহ্বরে গিয়ে পড়তে পারবে না। আমরা যাঁদ মনে কার, আর সেকেন্ডথানিকের 
মধ্যেই সে কৃষ্ণগহহরে ঢুকে যাবে তবে মহাকাশ্চারীর ঘাঁড়তে সেই শৈষ 
সেকেস্ডকে অনন্ত সময় বলে মনে হবে । অথচ তার ঘাঁর 'কম্হু তার হিসেবে 
নিয়ম মাফিকই সময় দিয়ে যাবে । আবার বাইরে থেকে তার ঘাঁড়র 'দকে 
তাকালে ষে সময়কে অসীম বলে মনে হবে তার কাছে সেই দময়ের কাজ মূহুর্তের 
মধ্যেই ঘটে যাবে। 

ব্যাকহছোলের অভ্যন্তরে ঢুকে গেলে সে এমন এক বন্দুপ্রমাণ অবস্থার মধ্যে 
গিয়ে উপরাস্ছত হবে, যে বিন্দ প্রাণ স্থানের ঘনত্ব পারমাপহীন। রব্ল্যাকহোলের 
কেল্দ্রচ্থ এই বিন্দঃপ্রমাণ অবস্থাই 50019 নামে পাঁরচিত। চোখের পলক 
না পড়তেই মহাকাশচারী এই অবস্থার মধ্যে গিয়ে পৌছে নিজেই অপীমত্বের 
মধ্যে পড়ে যাবে । গভগর 'বদ্মাতিতে সে ডুবে যাবে কারণ সেখানে সময় বলে 
কিছু থাকবে না। আর মানুষের স্মৃতি, সেতো সময়ের উপরই নভ'রশীল ! 
সুতরাং সময় না থাকলে স্মৃঁতই বা থাকবে কি করে 2 চিন্তাও থাকবে না, 
কারণ 'চন্তা চলে সময়েরই হাত ধরে। 

বত'মানে আঁধকাংশ আাস্ট্রোফিজাসস্টের ধারণা, স্হির ব্ল্যাকহোল আছে। 
প্রতেকাঁট নক্ষত্র এখানে ঘূণয়িমান। সম্ভবত আমাদের ঝ'ব এবং রাকহোলও । 
ব্াকছোলের ঘূর্ণন নক্ষত্র ঘূর্ণনের অপেক্ষাও বৌশ হতে পারে । এই ঘুণযিমান 
ব্যাকহোলের মধ্যে পড়লে মহাকান্ডারী স্হির ব্র্যাকহোলের মধ্যে যে অবস্হার 
সম্মুখিন হবে তেমন অবস্হার সম্মুখিন হবে না। 

ঘূর্ণায়মান ব্ল্যাকহোলের অভ্যন্তরে ক ঘটতে পারে রোজার পেনরোজ তা 
দেখাবার জন্য দেশ ও কালের উপর কয়েকটি ডায়াগ্রাম একেছেন। দেশের বুক 
ধরে আমরা যাঁদ এাঁগয়ে যাই তাহলে উধর্ব দিকে যাব অর্থাৎ সামনের দিকে । 
আইনস্টাইন মনে করতেন যে দেশের বুক ধরে কেউ প্রাতি ঘণ্টায় ৬৭০ 'মাঁলয়ন 
মাইলের বেশি চলতে পারবে না। অনম্ত দেশে আমাদের বিবি্গং সময়ের হাত 
ধরে 'উৎপাঁ্ত থেকে ধৰংস হয়ে বাওয়া পর্যন্ত' চলার পথে মূলত একটা হীরক 
খন্ডের মত আকার নেবে । এতে সঙ্গুলারটি, ইভেন্ট হরাইজ্ন, দেশ, কাল 
আমাদের 'বি*ব এবং ভিন্নবি"ব অদ্ভুত এক ধরনের 'চিন্ররূপ নেবে যা হীরক 
খন্ডেরই মত! যাঁদ কোন মহাকাশ্চারী ঘর্ণয়মান ব্লাকহোলের মধ্যে পড়ে, 
তবে সোজাসুাজ গিয়ে পড়বে না। র্্যাকহোলের ঘূর্ণনের জন্য সে পড়বে 
প্রান্তের দকে, তা তার রকেট যতই শাঁন্তশালী হোকনা কেন। র্যাকহোল শুধু 
যে ঘুরছে তা নয়, এর মধ্যে ইলেকাট্রকাল চার্জও আছে। আর সেই জন্যই এর 
মধ্যে ঢুকতে গেলে মহাকাশচারীরা সরাসার সোজা সরলপথে গিয়ে পড়তে 
পারবে না। 

ইলেকাট্রক্যাল চার্জড র্যাকহোলে দুটো ইভেন্ট হরাইঞ্জন আছে-_একাঁট 
বাইরের, আর একটি ভেতরের । ভেতরের ইভেন্ট হরাইজনের জন্য এই ছোলের 
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অভ্যন্তরভাগ বাক বিশ্ব থেকে বিাক্ছিত্ন। এখানে দেশ ও কালের ভামকা 
আবার উচ্টে যাবে । মহাকাশ্চারী ভেতরের ইভেন্ট হরাইজন পর্যন্ত একটি পথ 
ধরে পড়তে পারে । ভেতরের ইভেন্ট হরাইজনের অভ্ন্তরভাগে ঢুকে গেলে 
মহাকাশ্চারী স্বাধীন ভাবে চলতে পারবে, যাঁদও কোথায় 'গয়ে তার যাল্লা শেষ 
হবে সে তা বলতে পারবে না। সে ভিন্ন কোন মহাবধ্ব বা বে-কোন মহাবিশ্বে 
গিয়ে উপস্হিত হতে পারে । 

মহাকাশ্চারার ব্লাকহোল ধরে যাতাপথের সুন্দর একাঁট ডায়াগ্রাম এ'কেছেন 
পেনরোজ ৷ সেই ডাত্াগ্রামের ছবিটা মানস নেত্রে ফুটে উঠতে লাগল । এখানে 
সিঙ্গলারাটিকে দেখা যাবে একটি রন্ধুপথের দুই ধার ধরে উধর্বরেখার মত উঠে 
গেছে। বরাবর উত্ধ্ব উঠে যাচ্ছে এমনভাবে চলতে চলতে মহাকাম্চারা 
বাইরের ইভেন্ট হরাইজন ভেদ করে এই রম্ধুপথে ঢুকতে পারে । এবং চলতে 
চলতে ভেতরের ইভেন্ট হরাইজন্‌ য়ে একেবারে মাথায় গিমে সম্পূর্ণ ভিন্নতর 
একটা 1ব*বও দেখতে পারে । 

ঘূর্ণায়মান অথচ ইলেকান্রিকাল চাজণ নেই এমন ব্গকছোলেরও আভান্তরাঁণ 
ইভেন্ট হরাইজন আছে । তত্বের দিক থেকে ধরতে গেলে এই আভান্তরীণ ইভেন্ট 
হলাইজন ভেদ করেও মহাকাণ্চারী ভিন্নাবশ্বে যেতে পারে । কল্তু এখানে 
৯:00] বিন্দ,প্রমাণ নয়, বরং বৃত্তপ্রমাণ । এই বৃত্তাকার 51001000চ 
ভেদ করতে পালে মহাকাশচারগরা হয়তো ভিন্নরকম কোন নিয়মকানুন দেখে 
একেবারে অবাক হয়ে যাবে । হয়তো দেখবে, এ বিশ্বের মাধ্যাকষাঁয় শান্ত 
আকষণ করেন, ?বকষ্ণ করে । হতো একটি নঞ্রক বিশ্বে গিয়েও সে 
পড়তে পারে । আত উচ্চাকাঙ্ক্ষী জ্যে তাবদেরা এরকম ধারণা মনে মনে পোষণ 
করতেও পাঁছয়ে যান না যে, একদিন হয়তো মানুষ এই ধরনের রন্ধুপথ 
ধরে ঘুণয়িমান ব্র্যাকহোলসমূহের অন্তেদ করে এক 1বম্ব থেকে আর এক 
1বশ্বে লাফয়ে লাফবে চলতে পারবে। 

*কন্তু স্বপন যতই বড় হোক না কেন, সমস্যা তা অপেক্ষাও প্রবল । ব্রাক 
হোলের ভেতরে ঢোকার আগেই এই সমস্যা দেখা দেবে । ধরা যাক ব্র্যাকহোলে 
ঢোকার মুখে কোন মহাকাশ্টারণ প্রথম নামিয়ে দিল তার পা। ফলে পা দুটো 
মাথার চেয়ে বেশি ব্যাকহোলায় মহাকর্ষ অনুভব করবে । এতে তার সমগ্র 
দেহে এমন এক টান সে বোধ করবে যে, কে'চোর দেহের মত টুকরো টুকরো 
হয়ে ছি'ড়ে যাবার মত হবে সে। র্লযাকহোল থেকে কয়েকশ মাইল দূর থেকেই 
সে এই ধরনের ভাব অনুভব করতে পারবে । 

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ছোট ছোট ব্লাকহোলের ক্ষেত্রেই এই সমস্যা বেশি, 
কারণ, আপোঁক্ষক দূরত্ব অনুসারে ক্রমশ: কাছের দিকে এর মহাকার্ষক শান্ত দ্রুত 
পারবাঁতত হয়ে যাবে। এর প্রভাব যথার্থই লক্ষ্য করার মত। কারণ, এর 
আঁভকর্ষের টানে দেশ ভেঙ্চুরে টুকরো টুকরো হয়ে ইভেন্ট হরাইজনের 
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বাইরেই অণৃ-পস্মাণুর সৃষ্টি করবে। এই অণহ-পরমাণ্গুলি ছটে 
বোরয়ে এসে ক্ষত দেশের বুকে ভাসতে ভাপতে ব্লানহোলের অভান্তর 
ভাগকেই হীনবল করে দেবে । বস্তুতঃ ব্রযাকহোলেত্র অভান্তরস্হ বস্হুসন্রাকেই 
সে টেনে নেবে। একে হাকিং বলেছেন 5৮৪70281175 ও  ছুস910এ105 
ব্যাকহোল। 

ক্ষুদ্রাকার ব্ল্যাকহোলেব কাছে সমস্যাটা বেশ প্রত্বল হলেও বৃহৎ ব্রাকহোলের 
ক্ষেত্রে সমস্যা তৈমন তীব্র নাও হতে পারে । এখানে র্যাকহোলের আন্ত অণভকষ" 
ধীরে ধারে বাছে -অবঙ্মাত তীত্রলবে এই আকরণটাকে বাঁডযে দেয় না। 
হতো ছাযাপথের কেন্দ্রুহলেও এই ধরনের র্যাকছোল থাকতে পারে সংহ্টির 
প্রারন্তে যেখানে বঙ্তুকণা ঘনসংবদ্ধ হযে ছিল । কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের 
এই ছায়াপথের কেন্দ্রস্থল এমন ব্লযাকহোল আছে সের চাইতে যার ওজন পা- 
হাজার গুণ বেশি । 1৮১7 ছাাপ,থর অভ্যন্তরে এব চাইতেও হাজারগুণ ভার 
ব্যাকহোলের আশ্চিত্ব থাশা সম্ভল বলেও অনেকে মনে বরেন। এর মহা অ ভকর্ষ 
কাছাবাছি সকল নধ্ষ'তর চলার পথটাবেই বিকৃত করে ীদশ্ছে । অনেকে তাই 
ভাবতে আরম্ভ করে দতেহেন মে, বহুদূরে দূরে যেসকল উত্ডঞ্বল (339.5015 
লক্ষ্য বরা যায় সেগযাল প্রততপক্ষে উত্তপ্ত বাস্পের কতকগাল চকু মান্ত য'কোন 
মহাবিশাল ব্রাকহোলের চতুিকি ঘিরে আহ্ছ। 

এই মহাবিশাল ব্র/া £হে ল দিয়েই ভাবযাহত কোনদিন হয়তো ভিন্ন জগতে 
যাওয়া যাবে। এই নতুন বিঠৈ1 যাবার জন্য হোয়াইটহোলের ভেতর দিয়ে যেতে 
হবে। র্লযাকহোলের ঢানে যেমন সবই ভেতরে ঢুকে যাবে হোয়াইটহোলের 
ধান্কাতে তেমনই সব কছ,ই বইরে চলে আসবে । অবশ্য বাইরে আসতে হলেও 
ই.ভন্ট হরাইজন পাব হয়ে আগতে হবে। সাঁতাই যাঁদ হোয়াইটহোল থাকে তবে 
তা নিজের অভান্তবকে নিঃশেষে বাইরে ঠেলে দেবে। 

সাত্য যাঁদ হোসইট ছেল থেবেই থকে তাহলে তা পযবেক্ষণ করতে গেলে 
[বিস্ময়ে হতবাক হতে হবেই । ঘুর্খবশান ব্রযাকহোলের অভ্যন্তর পর্যালোচনা 
করলে শুধু 51705181155 দেখা যাবে না, দেখা যাবে আরও দ:ট বিবি । এর 
একট হবে নএখক বিৎযাকে অদুরী ধরনের [সঙ্গলারাটর ফাঁক দিয়ে দেখা 
যাবে। একে ঘিরে রয়েছে ১0 1011 স্বয়ং । বাক হোয়াইটহোলের মধ্য 
[দয়ে দেখা যাবে আর একটা বহ্বের বিকৃত দংশ্য। কারণ, এই বব হল হোয়াইট- 
হোলে প্রাতাবাস্বত এব 

[বন্তু হোয়ইটহোল নিয়েও বেশ কিছু সমপ্যা রখেছেই । যাঁদও এই হোল 
অন্তর থেকে সব কিছুকেই বাইরে ঠেলে পাটা তবু একেও ঘিরে রষেছে একটি 
মাধ্যাকষীয় ক্ষেত্র । দেশে যেমন ব্রাকহোলের উদ্ভব হয় হোয়াইউহোলের তেমন 
ভাবে উদ্ভব হতে পাবেনা । যণ্দ এর আন্তত্ব থেকেই থাকে তবে তা ববি 
সর প্রারদ্ভপধা) থেই রয়ে গেছে । আধকাংশ জেসাতীর্বদই আজ মনে 
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করেন যে, আমাদের এই বিশ্বের অভ্াদয় ঘটে 5115972 অর্থাৎ প্রচণ্ড এক 
খবস্ফোরণের ফলে। যাঁদ সেসবয় কোন হোয়াই)টহোল হয়েই থাকে তবে তা 
চঙদিকে এমন্ভাবে 'বাঁকরণতরঙ্গ ধরে রাখত যে, এই বিকিরণ-এর সক্ষ্র 
সন্তাই হোয়াইটহোলের চাবাদকে ন্রযা্হোল সুঙ্ট করত। আর সেই ব্র্যাক 
হোল হে।য়াইট/হালকই গ্রাস বরে ফেলত ॥ 

হোড়াই হোলের পাঁববতনশীল মহাকষের যে সবাঁনছহ 1ছ'ড়েখখড়ে দেবার 
শান্ত রুছে তা ল্ষাকলে এমন অনুমান করাই সম্ভব যে, এর কেন্দ্ু্থ 
5110 101111 স্থির নয়, স্থায়ীও নয়। এ ধরনের ঝাপার ছোয়াইটহোলের 
ইভেন্ট হরাইজনের মধোই ঘটা সন্তব। ফলে এখনও অনেক হসেবাঁনকেষ 
বাঁক থাকলেও এটা বোধহয় বলা চল যে, ব্াকহোল ও হোয়াইটছোল ভেদ করে 
করে বব [ি্রান্তবে পাঁড় জমাবার যে স্বপ্ন মানুষ দেখছে তা এখনও সন্দেহের 
জীগানা হাড়িষে হেতে পারোনি। 

ধা যাক, ক্দ্্ানিবেরা তাঁদের উবমীন্ত্ক খাটিয়ে ব্বিজঘ করার জন্য 
যে সাল ডায়াগ্রাম তার বরেছেন তাসতা। তব পোৌতহলের যথ্ছট অবকাশ 
থেকে যাব। প্রশ্ন থাববে, «এই নতুন িব্বগুলি ক রবম2 হয়তো আমাদের 
1বশ্রুক্কাঞ্ডর সঙ্গে তার পোন িলই ্ই। সেখানে আণ্টালক অবস্থা ও 
সময়ের গ'ণত ভিন্ন । এবং তা যাঁদ হয়--তাহলে ব্লযাকহোলকে টাইম নোশন 
1হসেবে ধরে নেওয়া চ্তে পানে । এবং এর একাঁট দরে যান: শুরু করলেই 
হয়ো যিবে পাওয়া যেতে পারে সেই ডই'না,রের জগৎ অথবা ভাবিযাতে 
আমাদের জনা যে জগৎ অপেক্ষা বরে অছে তার সন্ধান। 

এরী'হাবহা? বিজ্ঞানের অনুসন্ধানপর্ব এখানে এসেই স্ুব্ধ হয়ে গেলেও 
এখনও যারা কৌতুহলী জেযাতিবিদ তাঁরা প্রাতাদন আরও বোশ তথা সংগ্রহ 
করে চলেছেন এই প্রাণ পাণার জন] যে, ব্রাকহোল আছেই _আছে আমাদের 
[িছ্বে আছে তারকা, গ্রে ধার নাম ০527 এবং 7১ নীহারিকাতে এবং 
অসংখা বো ণাবস-এ ॥ সন্দেহ নেই ব্লাকহোল্রে মাধামে মমাদের জন্য আরও 
অসংখা “তুন নতুন তথা অপেক্ষা করে আছে তত! মধ্যে ও পযবেক্ষণের 
মধ্যে। মানুষের দ:ঃস.হসী পদক্ষেপকে সমর্থন জাননো হলে একাদন সাতা 
সাঁতা হয়তো আমাদের মহাকাণযানগুলি নাণা ধরনের ব্রযাকহোলকে কেন্দ্র করে 
ঘুরতে থাকবে। 

জাননা যন্ত্র এই মহাবশালকে ধরতে পাবে কিনা । কিন্তু আমি জান 
মহাবখ্বর এক মহাতবিশাল মনসকারগর মানৃষেরই গঠনশৈলীতে ষে যল্ত 
তোর করেছেন, মানুষ যাঁদ সেই গঠ*শৈলী নিজে অঞরন করতে পারে, মানুষ 
যাঁদ 1 জের হাতে মানুষ তোর করতে পারে, তবে সেই মানুষই বলে দেবে মহা- 
বধ্ৎজণতের চাঁরত্র কি, বোথায় রফ়েছে তার কোন্‌ প্রান্ত এবং কোথায়ই বা 
কি ধনের দেশ কাল এবং প্রাঞ্তিক নরমাবাল । মানুষ ব্যঞ্ধমান হলে যল্ে 
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মার মানৃষ তৈরি করতে যাবে না- যে রহস্যময় যন্ত্র সে নিজেই সেই দেহযল্প্রটিকে- 
ব্যবহার করলেই পেয়ে যাবে মহাবিশ্বের ঠিকানা । এ-জন্য যা প্রয়োজন তা 
যোগ । কারণ, আমি জান, আমি দেখোছ, বিজ্ঞান যা বলছে, তা সত্য। কিন্তু 
বৈজ্ঞাঁনক সংগ্রহ যেখানে আবম্ধ রয়েছে তত্তে, দেহ দ্বারা, যোগ দ্বারা সেই বি“বকে 
সরাসাঁর জানা যাবে সত্যে। সাঁত্য সাঁতাই আছে নঞ্র৫খক ভিন্রাবব, আছে 
ধনাত্মক ভিল্নবি*ব। আছে অতীত বব, আছে ভাঁবষ্যং জগৎং। ব্যাক- 
হোলের মূল কেন্দ্র হল মহাশন্যতা । কোন নক্ষত্র ডুবে গিয়ে ব্যাকহোল তোর 
হয়ান, মহাশ্‌ন্যতারূপী ব্র্যাকহোল থেকেই দেশ (:3150102 010), বস্তু 
পৃঞ্জ, ছায়াপথ, গ্রহনক্ষত্রাদ তোর হয়েছে । আত্মশান্ত ফাঁরয়ে গেলে তারাই 
সাবার সুজ্ট করে অনন্ত আভকর্ষে নতুন র্যাকহোল। আব:র এই ব্যাকহোল:' 
থেকেই হয় প্রচন্ড চাপের ফলে সৃজনশীল মহাবস্ফোরণ। সর্বাপেক্ষা বড় 
ব্রযাকছোল হল মহাশূন্ঠতা যেখানে সময় নেই, দেশ নেই, আলো নেই, অম্ধকার 
নেই, অথচ সবই আছে । মানুষ নিজের মনের মধ্যে ডুব দিলেই সেই যথাথ 
ব্রটাকহোলের সন্ধান পাবে । কাতি“কের মত বিশ্ব না ঘুরে, গণেশের মত আপন 
গহন অন্তঃপুরের প্রাণসত্তাকে পরিক্লমা করা অনেক সহজ । 

হঠাৎ হোচট খেয়ে ভাবনার ম্োতটা যেন কেটে গেল । খাঁড় তার শেষ 
বাঁক নিয়েছে । ওপার সুন্দরবন অন্ধকারে ডুবে গেছে । ভটভাটটা যোঁদদকে 
[ভিড়তে শুরু করেছে সোঁদকেই লোকালয় । সুন্দরবনের ক্ষীণ সাক্ষী কিছু 
কিছু বক্ষ দ্বীপের উপকূল ধরে ঘনছায়া ছড়িয়ে দাঁড়য়ে আছে। সামনে, 
খাঁনক দূরে ভট্ভাটর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেনারেটর চলছে একটি ধমীণ়্ 
উৎসব-প্রাঙ্গণকে আলোকসঙ্জায় সঙ্জিত করতে । মিটি-মিটি-তারার মত মাটির 
কোল ছয়ে কিছ? আলো জ্বলছে । সেই আলোর সঙ্কেত পেতেই ভটভটির 
আওয়াজ কমে গেল । হাল বজরার মুখ ঘুরিয়ে দিল ডাঙার দিকে । ভাটার 
টান আরও অনেক বোশ নিশ্চয়ই, কারণ ভট-ভাটটা পাড়েব দিকে ঘে'ষতেই 
দেখ পাহাড়ের মত উচু হয়ে দাঁড়য়ে আছে উপকূলের ভাঙা । ভট-ভাঁটটা 
ঘাটে ভিড়তেই উপর থেকে বড় বড় কাঠ না'ময়ে দেওয়া হল নিচে, সঙ্গে সঙ্গে 
কাঁছর মত দড়ি। বজরা িড়েছে_সাতজালয়ার পরশমাণ ঘাটে যেখানে 
নতুন শলীক্ষেত্র গড়ে তুলেছেন ওাঁড়শার এক সাধু । 

এভারেস্ট শূঙ্গ জয় করার মত আতকচ্টে মাটির জমিদারীতে পা রাখলম-_ 
দশ ঘণ্টা পরে। সমুদ্রের হাওয়ারা কানাকাঁন করছে। কে এসে ভুধরের 
কানে কানে কি বলল। পাশে দাঁড়নো আমার সহযাত্খ টালিগঞ্জ ইউনাইটেড 
ব্যাচের শঙ্কষরের দিকে তাকালাম । সে বলল, ভুধরের বাবা মারা গেছেন, 
আপনি যেভাবে দেখেছিলেন সেইভাবেই। কিন্তু আম জানি তিনি মারা 
যানান। স্থুল জৈবদেহটা নণ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর মানসসন্তার "মৃত্যু 
হয়ান। তান র্যাকহোল ভেদ করতে করতে আরও কতজীবন যে ঘুরবেন 


টে 


কে জানে! মৃত্যু বলে কিছু নেই, আছে অনন্ত জাঁবন- চাঁদের মত সে ওঠে 
ও ডোবে। 

ডাঙায় উঠতে সামনেই দেখ মাল্দর। মান্দিরের বিগ্রহ জগম্াথ, বলভদ্ 
ও সুভদ্রা- সত্ব, রজ ও তম। এই তনগুণই লীলা করছে_ ি্বরঙ্গমণ্চে 
জগাথের মান্দিরে । 


